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গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় লইয়াই গীতা-শিক্ষার প্রথম ভাগ রচিত 
হইয়াছে । এ প্রথম ভাগটি গীতা-কথিত সাধনা ও জ্ঞানের প্রাথমিক 
ভত্তি। মেই ভাবেই গীতার বাকী দ্বাদশ অধ্যায়কে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কবিশিষ্ট দুইটি ভাগ রূপে লইয়া আলোচন| করা যাইতে পাবে। 
প্রথম ভাগের শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া এই ছুই ভাগে গীতাশিক্ষার 
বাকী অংশ পরিক্ুট করা হইয়াছে । গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে 
দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা তাত্বিক 
বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; এবং সেই বর্ণনাকে ভিত্তি aul জ্ঞান ও 
ভক্তির faye সমন্বয় করা হইয়াছে, ঠিক cana গীতার প্রথম ভাগে 
জ্ঞান ও SHA সমন্বয় করা হইয়াছে।--গীতার সমন্বয়ের এই অবস্থায় 
মাবখানে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনার দ্বারা এই সমন্বয়কে 
জীবন্ত ও পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে; এবং ইহার সহিত জীবন 
ও কর্মের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে 1 এঈরূপে 
সমস্ত শিক্ষাটীকে পুনরায় ঘুরাইয়! অর্জুনের গোড়াকার প্রশ্নে লইয়া 
আসা হইয়াছে ;--বাস্তবিক অর্জুনের সেই প্রথম প্রশ্নই গীতার সমগ্র 
শিক্ষার কেন্দ্র এবং গীতা ঘুরিযা ঘুরিয়া সেই প্রশ্ন্টীরই চুড়ান্ত মীমাংলা 
করিয়াছে । পরে অয়োদশ অধ্যায় হইতে গীত! পুরুষ ও প্রকৃতির 
acer করিয়। গুণত্রয়ের ক্রিয়া, গুণাতীত হওয়া, নিষ্কাম কর্ম কেমন 
জ্ঞানে পরিণত হইয়া ভক্তির সহিত মিলিত হয়--জান, কর্ম, ভক্তি 
এই তিন মিলিয়া এক হয়-এই সব সমন্ধে নিজের মত পরিস্ছুট 
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করিয়াছে; এবং সেখান হইতে তাহার শিক্ষার মহান্‌ চুড়ান্ত কথায় 
উঠিয়াছে, বিশ্বপ্রভু ভগবানে আত্মসমর্পণের গুহৃতম রহস্য ব্যক্ত 
করিয়াছে। 

গীতার এই দ্বিতীয় খণ্ডে কথাগুলি যেমন সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে 
বল! হইয়াছে, প্রথম খণ্ডে সেরূপ দেখা যায় না । যেসকল সংজ্ঞার 
দ্বারা মুল সত্যটি বুঝিবার স্থত্র পাওয়া যায়, প্রধম ছয় অধ্যায়ে সে 
সব সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই; সংশয় সকল যেমন উঠিয়াছে তেমনিই 
তাহাদের সমাধান করা হইয়াছে । সেখানে গীতার শিক্ষাটি যেন 
একটু কষ্টে স্থষ্টে অগ্রসর হইয়াছে এবং অনেক কথ! খুরাইয়! ফিরাইয়া 
wal হইয়াছে । অনেক এমন কথ! আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের 
সার্থকতা স্পষ্ট বুঝা যায় না ।--কিস্তু এই দ্বিতীয় খণ্ডে মনে হয়, আমরা 
যেন আরও পরিষ্কার ভূমি পাইয়াছি । এখানে কথাগুলি আর 
তেমন আল্গা আল্গা নহে, _-সোজাস্থৃজি, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ভাবেই 
বলা হইয়াছে । কিন্ত, আবার এই সংক্ষিপ্ততার জন্যই এখানে 
ভুলের সম্ভাবনা বেশী; এবং যাহাতে প্রকৃত অর্থটী হারাইয়া না ফেলি 
ras আমাদিগকে এখানে খুব সাবধানতাঁর সহিতই অগ্রসর হইতে 
হইবে ৷ কারণ, এখানে আর আমরা বরাবর মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধির নিশ্চিত ভূমির উপরে নাই 1 এখানে apes আধ্যাত্মিক 
সত্যকে, এমন কি, বিশ্বাতীত সত্যকেও এমন ভাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে, যেন তাহা মন-বুদ্ধির গোচর হইতে পারে । এরূপ তাত্বিক 
(metaphysical statement) বর্ণনার qfeq এই যে, যাহ! বাস্তবিক 
অনস্ত, অসীম, তাহাকে সংজ্ঞার মধ্যে বাধিবার চেষ্ট। করিতে হয়, 
সসীম ATS মনের গোচর করিবার চেষ্টা করিতে হয় । এরূপ চেষ্টা 
কর! দরকার হয় বটে, কিন্ত, ইহা কখনই বেশ সন্তোষজনক হইতে 
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পারে না, চরম ও সম্পুর্ণ হইতে পারে al) উচ্চতম আধ্যাত্মিক 
সত্যকে জীবনের মধ্য ফুটাইয় তুলিতে পার! যায়, দর্শন করিতে পারা 
যায়; কিন্ত তাহার বর্ণনা কেবলমাত্র আংশিক ও অসম্পূর্ই হইতে 
পারে | আধ্যাত্মিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতে উপনিষদ যে পদ্ধতি 
ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, এ-সব বিষয়ে কেবলমাত্র তাহাই 
সমীচীন | উপনিষদ অবাধে রূপক ও উপমা ব্যবহার করিয়াছে, 
মানসিক বুদ্ধির উপযোগী সংজ্ঞা বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া সোজান্ৃজী 
প্রত্যক্ষদর্শনের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে; এবং কথাগুলিকে অসীম 
ব্যধ্না ও আভাষের দ্বারা সত্যের সঙ্কেত করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে । 
কিন্ত, গীতা এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে নাই; কারণ, মনের 
ংশয়, বুদ্ধির সংশয় দূর করাই গীতার উদ্দেশ্য । মনের যে অবস্থায় 
বুদ্ধির মধ্যেই wy উপস্থিত হয়, বুদ্ধি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পানে না, অথচ আমাদের ভাব ও প্রেরণার মধ্যে বিরোধগুনির 
সমাধান করিতে সেই বুদ্ধিকেই সালিশ মানিতে হয়, সেই অবস্থার 
প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে | বুদ্ধিকে 
এমন সত্যে লইয়া যাইতে হইবে যাহা বুদ্ধির উপরে; few, বুদ্ধির 
নিজের পদ্ধতি, নিজের ধরণ অঙ্সীরেই তাহাকে চালাইতে হইবে । 
গীতা যে মীমাংসা দিয়াছে, অন্তর্জীবনের figs আধ্যাত্মিক রহস্তের 
উপর তাহার ভিত্তি । সে ভিত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধির কোন অভিজ্ঞতা 
নাই 1 অতএব, সেই মীমাংসার সার্থকতা সম্বন্ধে বুদ্ধিকে তুষ্ট 
করিতে হইলে, জীবনের যে ASA ATCT অবলম্বন করিয়া এ মীমাংসা 
কর! হইয়াছে, তাহাদের একটা যুক্তিযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আবস্তক। 

এ পর্যন্ত যে সকল সত্যের উল্লেখ করিয়া গীতা আপনার 
মত সমর্থন করিয়াছে, অর্জুনের বুদ্ধির কাছে সেগুলি একবারে 
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TSA নহে; এবং সেগুলি কেবল গোড়ার কথা । প্রথমে, আত্মার 
fthe self) সহিত প্ৰকৃতিস্থ জীবের প্রভেদ করা হইছে । এই 
প্রভেদের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, যতক্ষণ এই প্রকৃতিস্থ জীব 
(individual being in nature) অহঙ্কারের ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ, 
ততক্ষণ সে গুণত্রয়ের অধীন থাকিবেই ; মানুষের ম্ন-বুদ্ধির যে ক্রিয়া! 
তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণের যে ক্রিয়া, সে-সব এই গুণত্রয়ের 
সত্ব, রজঃ, তমের অস্থির খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে | এই 
গণ্ডীর মধ্যে কোনই সমাধান নাই —APS সমাধান পাইতে হইলে 
এই গণ্ডী ছাড়াইয়৷ উঠিতে হইবে ; এই ত্রিগুণময়ী প্ররুত্তির উপরে 
Chai শান্ত, স্থির, wer আত্মাতেঁ_ব্রহ্মে পৌছিতে হইবে; কারণ 
তখনই মানুষ সকল অনর্থের মুল অহঙ্কার ও বাসনার ক্রিয়াকে 
অতিক্রম করিবে । কিন্তু, এইভাবে area কি একেবারে নিক্ষিয় তায় 
উপনীত হইবে ন! ? প্রকৃতির বাহিরে ত কোথাও wa শক্তি নাই, 
কর্শ্মের কোনও প্রয়োজন বা প্রেরণা নাই ; কারণ, অক্ষর ব্রহ্ম 
নিক্ষিয়-সকল বস্তু, সকল কর্শ্ম, সকল ঘটনার প্রতি সম ও নিরপেক্ষ | 
এইজন্যই গীতা যোগশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরতন্বের অবতারণ। করিয়াছে, 
ঈশ্বর সকল কর্শ্মে, সকল যজ্ঞের প্রভূ | গীতা এখানে স্পষ্টভাবে 
না বলিলেও ইঙ্গিত করিয়াছে যে, এই ঈশ্বর অক্ষর arate উপরে 
এবং ঈশ্বরের মধ্যই বিশ্বলীলার[ুনিগুঢ রহস্য নিহিত আছে | অতএব 
ব্ৰহ্ম বা আত্মার ভিতর দিয়া ঈশ্বরে উঠিতে পারিলেই কর্মের বন্ধন 
হইতে আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করা যায়, অথচ প্রকৃতির মধ্য কর্শ্ 
করা যায় 1 fee, এই যে পরমেশ্বর দিব্যগুরুক্ূপে দিব্যসারথিরূপে 
এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি কে এবং আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত 
এবং প্ররুতিস্থ জীবের সহিত ইহার সম্বন্ধই বাকি, তাহা এখনও 
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প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই । আর, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে কর্ণের 
যে প্রেরণা আসে, তাহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রেরণা হইতে ভিন্ন 
কিসে, তাহাও এখনও পরিস্ফুট হয় নাই | এবং যদি উহা ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতিরই প্রেরণা ভিন্ন আর কিছু না হয়, তাহা হইলে উহার 
অনুনারে oH করিয়া জীব গুণত্রয়ের বন্ধন কেমন করিয়া এড়াইবে? 
তাহা হইগে যে মুক্তির ভরসা দেওয়া হইতেছে, তাহা কি মিথা বা 
অসম্পূর্ণ হইবে না ? ভগবানের casi ক্রিয়ার দিক তাহাই প্রকৃতি, 
শক্তি, nature ; তাহা হইতেই ইচ্ছা বা প্রেরণার উদ্ভব । তাহা 
হইলে ত্রিগ্তণময়ী প্ররূতি ছাড়াও তাহার উপরে কি আর কোনও 
প্রকৃতি আছে? অহঙ্কার, বাসনা, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধ, প্রাণের 
আবেগ--এই সব ব্যতীত কর্মের, ইচ্ছার, বাস্তব স্ষ্টির কি আর 
কোন শক্তি আছে? 

এখনও এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে । অতএব দিব্যকর্মের 
ভিত্তি হইবে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আরও পুর্ণভাবে এখন বুঝাইয়া 
দেওযা আবশ্যক । সকল কর্শ্মের মূল উৎস ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ সমগ্র 
জ্ঞানই এইরূপ দিব্য-কর্শ্মের ভিত্তি হইতে পারে । সেই জ্ঞান লাভ 
করিয়৷ si} ভগবানের সত্তাতেই [মুক্ত হন; কারণ, তিনি সেই মৃক্ত 
আত্মাকে জানেন, যাহা হঈতে সকল কর্মের উৎপত্তি; এবং তাহার 
মুক্তিতে মুক্তি লাভ করেন । তাহা ছাড়া, এই জ্ঞান হইতে এমন 
আলোক পাওয়া চাই, যেন গীতার প্রথম ভাগের শেষে যে কথা বলা 
ইইয়াছে, তাহার সার্থকতা. বুঝিতে পারা যায় । আধ্যাত্মিক চেতনা 
ও কর্শ্মের সকল প্রেরণার উপরে ভক্তির স্থান কেমন করিয়া হয়, এই 
জ্ঞানের মধ্যেই তাহার সমর্থন পাওয়া যাইবে । এই জ্ঞান হুইবে সেই 
পরমেশ্বরের, সেই সর্বাভৃতমহেশ্বরের, যাহার নিকটে জীব পুর্ণ 


৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


সমর্পণের সহিত নিজেকে নিবেদন করিতে পারে ।--এই পূর্ণ আত্ম- 
নিবেদনই সকল প্রেম ও ভক্তির চূড়াস্ত-_গুরু এইরূপ জ্ঞান দিবারই 
প্রস্তাব সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম গ্লোকগুলিতে করিলেন । এইথান 
হইতে যে তত্বব্যাখ্যার স্থবত্বরপাত হইল, তাহাই গীতার বাকী অংশে 
ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে । তিনি বলিলেন_-“আমাতে মন লাগাইয়া! 
এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ আমাকে তোমার সমস্ত চেতন! 
ও কর্মের একমাত্র ভিত্তি ও অবলম্বন করিয়া) যোগ সাধন! করিলে তুমি 
সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া সমগ্রভাবে আমাকে যেমন জানিতে পারিবে তাহ! 
শ্রবণ কর। কোন কিছু বাকী ন! রাখিয়া, কোন কিছু বাদ al দিয়! 
আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এমন জ্ঞান বলিব, যাই! জানিলে এখানে 
তোমার অবিদিত আর কিছুই থাকিবে না” ( সপ্থম অধ্যায় ১--২)। 
এখানে সমগ্র জ্ঞান দিবার বে প্রস্তাব করা হইল, তাহার তাৎপর্য এই 
যে, MACHA: AKA, SATA সব; অতএব ভগবানকে যদি তাহার সব 
সততায় এবং সব শক্তিতে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সবই জান 
ষায়। কেবল শুদ্ধ আত্মাকে নহে, AaB জগৎকে, কম্মকে, গ্রক্কৃতিকেও 
জান। যায়। তখন আর এখানে জানিতে কিছুই বাকী থাকে না; 
কারণ, সবই সেই ভগবান। আমাদের জ্ঞান এখানে এরূপ সমগ্র নহে, 
এখানে জ্ঞান দ্বন্বময় মন ও বুদ্ধির উপর নিভ'র করে, অহঙ্কারেব দ্বার! 
খণ্ডিত হয়। কেবল সেই SIS মনের দ্বারা যাহা আমারা উপলব্ধি 
করি, তাহা অজ্ঞান fon আর কিছুই নহে। এই মানসিক ay ও 
অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগকে সত্য অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে 
হইবে; এবং ইহার দুইটি দিক আছে--জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মূল তন্বকে 
জানা--জ্ঞান; যূলতত্বের বিকাশকে সর্ববতোভাবে জানাই বিজ্ঞান। পরম 
ভাগবত সত্তার আধ্যা ত্মিক উপলব্ধিই জ্ঞান এবং প্রকৃতি রুষ 


ছুই প্রকৃতি ৭ 


[প্রভৃতি রূপে বিশ্বলীলার মাঝে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ হইয়াছে,সে 
সম্বন্ধে নিগৃঢ় সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। ইহার দ্বারা যাহ! কিছু আছে সকল 
জিনিষেরই দিব্য উৎপত্তি এবং তাহাদের প্ররূতির চরম সত্য জানিতে 
পারা যায়। গীতা বলিয়াছে এইরূপ পূর্ণ, সমগ্র জ্ঞান সুহুল্ল ভ, 
মনুয্যাণাং সহত্রেযু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং shouts বেত্তি তত্বতঃ 1৭1৩ 
“neq AR মন্ুস্তের মধ্যে কচিং ছুই এক জন সিদ্ধিলাভে যত্বশীল 
হয়। আবার যাহারা এরূপ যত্ব করে এবং সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের 
মধ্যে ahh, ছুই একজন তত্বতঃ আমাকে জানে (knows me in all 
the principees of my existence) | 
এই সমগ্র জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ গীতা প্রথমেই ছুই প্রকৃতির, 
প্রাতিভাসিক (phenomenal) প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক (spiritual) 
প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে । এই প্রভেদের উপরেই কাধ্যতঃ 
গীতার সমস্ত যোগপ্রণালী গ্রতিষ্ঠিত। 
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্ন! গ্রকৃতিরষ্টধা vais 
অপরেয়মিতন্তন্যাং প্রক্কৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥৭1৫ 
“পঞ্চভূত (জড়সত্তার পঞ্চ অবস্থা ), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাই 
আমার wee ভিন্ন প্রকৃতি। ইহা অপর! ; কিন্ত, ইহ! হইতে বিভিন্ন 
আমার অন্ত এক প্রকৃতি আছে জানিও । তাহা পরা-প্রক্কৃতি। তাহাই 
জীব হইয়াছে এবং এই জগৎকে ধরিয়! রাখিয়াছে।” তত্ববর্ণনায় এইটিই 
গীতার প্রথম নৃতন কথা। ইহার সাহাযোই গীত! সাংখ্যদশনের মত 
হইতে আরম্ভ করিয়াও সাংখ্যকে. অতিক্রহ করিতে পারিয়াছে; এবং 
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সাংখোর বাক্যগুলিকে রাখিয়াও তাহাদের ব্যাপক ও বৈদাস্তিক অর্থ 
দিতে পারিয়াছে। গীতা যে অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়াছে, তাহাতে 
রহিয়াছে ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণসহ মন, বুদ্ধি এবং 
অহঙ্কার । গীতার এই বর্ণনা সাংখ্যেরই প্রকৃতির বর্ণনা । সাংখ্য 
এইখানেই থামিয়াছে এবং এইখানে থামিয়াছে বলিয়াই সাংখ্য আত্মা ও 
aster মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান তুপিতে বাধ্য হইয়াছে। সাংখ্যকে 
বগিতে হইয়াছে যে, এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদি ae (primary 
entities); গীতাও যদি এইখানে থামিত তাহা হইলে গীতাকেও 
আত্ম ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনতিক্রমনীয় বিরোধ স্বীকার করিতে 
হইত; এবং তাহা হইলে বিশ্বপ্রকৃতি হইত কেবল ত্রিগুণময়ী মায়! ; 
এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হইত কেবল মায়ার খেলা, আর কিছুই নহে। 
কিন্ত, আরও কিছু আছে--এক উচ্চতর তত্ব, এক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি 
আছে, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ । ভগবানের এক পরমা প্রকৃতি আছে ; 
তাহাই বিশ্বজগতের প্রকৃত মূল- আছ্ধা স্থজনী শক্তি ও কর্ধশক্তি। 
নীচের অজ্ঞান অপর! প্রকৃতি সেই পরা-প্রক্কৃতি হইতেই উদ্ভূত, তাহারই 
অন্ধকার ছায়া মাত্র। এই উচ্চতম লীলাস্তরে পুরুষ ও প্রকৃতি এক। 
সেখানে প্ররুতি পুরুষেরই ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে; প্ররুতি পুরুষেরই লীলার দিক-_পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্ত 
নহেঃ পুরুষই স্বয়ং শক্তিরপে আবিভূর্ত। 

এই পরা-প্রক্কতি ভগবানের “feat কেবল যে বিশ্বলীলার মধ্যে 
SUS রহিয়াছে, তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে যে সর্বব্যাপী 
আত্ম! নিক্রিয়ভাবে সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে, সকল জিনিষের মধ্যে 
রহিয়াছে, সকলকেই ধরিয়া আছে, বিশ্বলীলা চলিতে একভাবে বাধ্য 
করিতেছে অথচ" নিজে কিছুই করিতেছে না, সেই fafer আত্মার 


ছুই প্রকৃতি রী 


সহিত এই পরা-প্রকৃতির কোন প্রভেদই থাকিত at এই 
পরা-প্রকৃতি সাংখ্যের Nee নহে। ব্যক্ত অষ্টধা প্রকৃতির 
আদি অপ্রকাশিত বীজ অবস্থাই সাংখ্যের অব্যক্ত । সাংখ্যের মতে 
তাহাই প্রকৃতির একমাত্র মূল স্থজনী-শক্তি। তাহা হইতেই প্রকৃতির 
বিভিন্ন যন্ত্র ও ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব । আবার অব্যক্ত তত্বকে বৈদাস্তিক 
মতে Aten করিয়া বলিলে চলিবে না যে, অব্যক্ত ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যে 
যে শক্তি বদ্ধ ও নিহিত রহিয়াছে, যাহা হইতে বিশ্বের উত্থান হইতেছে, 
যাহাতে বিশ্বের লয় হইতেছে, তাহাই এই পরা-প্রকৃতি। পরা- 
প্রকৃতি তাহা বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও অনেক অধিক; কারণ 
সেটি পরা-প্রকৃতির নান। আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে কেবল একটি 
অবস্থা। আত্মা ও জগতের পশ্চাতে পরমেশ্বরের যে চিৎশক্তি 
রহিয়াছে, তাহাই পর।-প্রকৃতি। অক্ষর পুরুষে ইহা আত্মার মধ্যে 
নিমঞ্জিত। ইহা সেখানে রহিয়াছে কিন্তু কম্ম করিতেছে না, 
নিবৃত্তিতে রহিয়াছে । ক্ষর পুরুষে এবং জগতে ইহা srg afets 
হইয়াছে,__প্রবৃত্তি । সেখানে প্রকটশক্তিন্বপে- থাকিয়া উহ! আত্মার 
সত্তার মধ্যে সর্বভূতের বিকাশ করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে 
তাহাদের অস্তরতম আধ্যাত্মিক প্রক্ৃতিরপে আবি হইতেছে, 
তাহাদের WY ও আভ্যন্তরীন্‌ ঘটনা সমূহের পশ্চাতে স্থায়ী সত্যরূপে 
বিরাজ করিতেছে । উহাই ভূত সকলের আবির্ভাবের মূল গুণ ও 
শক্তি, তাহাদের বাহ-প্রকাশের পশ্চাতে অস্তরতম AS এবং 
দিব্যশক্তি। সত্বাঙ্নি গুণের যে দ্বন্দ তাহা এই পরা-প্রকৃতি হইতেই 
উৎপন্ন নীচের খেলা, স্থল খেলা । নামরূপের এসব খেলা, নীচের 
প্রকৃতির--মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির খেল, এসব কেবল প্রাতিভীসিক 
ঘটনা, phenomenon; এ আধ্যাত্মিক শক্তি পশ্চাতে ন! থাকিলে 
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এই প্রাতিভাসিক ঘটনা কখনই সম্ভব হইত a) এওঁ শক্তি হইতেই 
এ-সব উঠিয়াছে, উহার মধ্যেই রহিয়াছে, এবং কেবল উহার 
দ্বারায় চলিতেছে । আমরা যদি শুধু এই প্রাতিভাসিক প্রকৃতির 
(phenomenal nature) মধ্যেই থাকি এবং এই প্রাতিভামিক 
প্রকৃতি বস্তু সকলকে যেমন দেখায় শুধু তেমনি ভাবেই দেখি তাহা 
হইলে আমাদের কর্শ-জীবনের AGS সত্যটি আমরা ধরিতে পারিব না 
প্রকৃত সত্য হইতেছে এই আধ্যাত্মিক শক্তি, এই দিব্য প্রকৃতি, সকল 
বস্তুর অন্তরে এই আধ্যাত্মিক গুণ; অথবা বলা যাইতে পারে, যে 
আত্মার মধ্যে বস্ত সকল রহিয়াছে, যাহা হইতে তাহারা তাহাদের সকল 
শক্তি এবং কর্মের বীজ পাইতেছে, ইহা সেই আত্মারই অন্তরতম 
গুণ। সেই সতাকে, শক্তিকে, গুণকে যদি আমরা ধরিতে পারি, 
তাহা হইলেই আমাদের জীবনযাত্রার সত্য নিয়ম্টি আমর! ধরিতে 
পারিব, আমাদের জীবনের দিব্য নীতিটি ধরিতে পারিব ; কেবল 
জীবনের অজ্ঞান খেলায় মগ্ন না থাকিয়া, জ্ঞানের মধোই ইহার যে মূল 
ও সার্থকতা! আছে, তাহার সন্ধান পাইব । 

এখানে যে ভাবে গীতার অর্থ বর্ণনা করা হইল, তাহা আমাদের 
বর্তমান চিন্তাধারার, আধুনিক ধ্যান-ধারণার উপযোগী । কিন্তু, গীতা 
পরা প্রকৃতির যেরূপ বর্ণনা দিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা 
বুঝিতে পারিব যে, গীতা বস্তুতঃ এই কথাই বলিয়াছে। কারণ, 
প্রথমতঃ পরীক্ষণ বলিয়াছেন, এই উপরের প্রকৃতি আমারই পরা-প্রকৃতি, 
প্রকৃতিম্‌ মে পরাম্‌। এখানে “ara? বলিতে বুঝাইতেছে পুরুষোত্বম, 
পরমেশ্বর, পরমাত্মা, বিশ্বাতীত এবং বিশ্বব্যাপী আত্মা। এই 
পরমাত্মার আদ্যা ও সনাতনী প্ররুতি এবং ইহার বিশ্বাতীতা এবং 
mea মৃলম্বরূপা শক্তি--ইহাকেই পরা-প্রক্কতি বল! হইয়াছে । 
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কারণ, Age প্রথমে তাহার প্রকৃতির ক্রিয়াশীল! শক্তির দিক হইতে 
বিশ্বস্থট্টির কথা বলিয়াছেন, “এতদ্‌ যোনিনী ভূতানি”-_এই প্রকৃতি 
হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি। এবং এই শ্লোকেয়ই দ্বিতীয় পদে সকল 
সৃষ্টির মুল আত্মার দিক হইতে বিশ্বস্থষ্টর কথা বলিয়াছেন_-“অহং 
RID জগতঃ প্রভবঃ প্রনয়স্তথা,” “আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তির 
স্থল, আবার আমাতেই ইহার লয় হয়। আম! অপেক্ষা বড়, আমার 
উপরে আর কিছুই নাই” । অতএব এখানে পরমাত্ম! পুরুষোত্তম এবং 
সর্বোত্তম! প্রকৃতি পরা-প্রকতিকে একই করা হইয়াছে। এখান হইতে 
বুঝ! যায় যে, তাহারা একই সত্যের কেবল দুইটা দেখিবার ভঙ্গী মাত্র 
কারণ কৃষ্ণ যে বলিলেন-_“আমিই জগতের উৎপত্তির স্থান, লয়েরও 
স্থান,” তাহার পরা-প্রকৃতিই যে এই ছুই স্থান তাহ! বেশ বুঝ! যায়। 
ভগবান তাহার অনস্ত চেতনান্বরূপেই পরমাত্ম! এবং পরামাত্মার WAS 
শক্তি ও ইচ্ছাই পরা-প্রকৃতি,-পরমাস্মা তাহার অনস্ত চেতনার অন্তর্গত 
দিব্য তেজ এবং দিব্য কর্ম স্বরূপেই পরা-প্রকৃতি। পরমাত্মার মধ্য 
হইতে এই চিতৎশক্তির বিবর্তন ও বিকাশ (the movement of 
evolution ), পরা-প্রকৃতি জীবভূতা, ক্ষর-জগতে ইহার লীলা-_ 
ইহাই সুই, প্রভবঃ; ক্রিয়াশক্তির প্রত্যাহারে অক্ষরের মধ্যে এই 
লীলার NVA, পরমাত্মার আত্মস্থ শক্তিতে অবস্থান--ইহাই প্রলয় ॥ 
তাহা হইলে পরা-প্রক্ৃতি বলিতে প্রথমতঃ ইহাই বুঝাইতেছে। 
অতএব পরা-প্রকৃতি হইতেছে অনাদি ভাগবত সত্তার সেই অনন্ত 
কালাতীত চিৎশক্তি, যাহা! হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত 
হইয়াছে এবং কালাতীত অবস্থা হইতে কালের মধ্যে বাহির হইয়াছে 
কিন্তু জগতে এই বিচিত্ৰ বহুমুখী বিশ্বলীলাকে ধারণ করিবার op 
অধ্যাত্ম সত্তার প্রয়োজন; তাই পরা-প্রকৃতি জীবরূপে আবির্ভূত 
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হইয়াছে, জীৰভূতা WR ধাৰ্যযাতে জগৎ। ইহাই অন্যভাবে বলা 
যায়, পুরুযোত্তমের নিত্য, সনাতন বন্ুধা আত্ম! জগতে সমস্ত নামরূপের 
মধ্যে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সত্বারূপে আবিভূত হইয়াছে । এক অখণ্ড 


পরমাত্মার জীবনেই জগতের যাবতীয় বস্তু অন্ুপ্রাণিত। সেই এক 
পুরুষেব সনাতন, বহুধ! WHE সকলের ব্যক্তিত্ব, কর্ম ও নামরূপকে 
ধারণ করিয়া রহিয়াছে । আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যেন 
আমরা না ভাবি ধে, কালের মধো যে-জীব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
এবং পরা-প্রক্কতি এমনভাবে এক যে পরা-প্ররুতি জীব ভিন্ন আর 
কিছুই ace, উহা! শুধুই প্রকাশন্বরূপ কিন্তু সৎস্বরূপ নহে । পরমাত্মার 
পরা-প্রকৃতি কখনও এই প্রকার হইতে পারে না। কালের মধ্যে 
যখন প্রকাশের লীলা চলিতেছে তখনও পরা-প্রকূৃতি ইহা অপেক্ষা আরও 
বেশী কিছু; নতুবা জগতে উহার সত্তা কেবল বহুধাই হইত, জগতে 
একত্বের স্বরূপ থাকিতনা। গীতা তাহা বলে নাই; গীতা বলে নাই 
যে, পরা-প্রকৃতি তাহার মূল সততায় জীব, জীবাত্মকম্‌। গীত! বলিয়াছে, 
পরা-প্রক্কৃতি জীব হইয়াছে, জীবভূতম্‌ ; এবং এই কথা হইতেই বুঝা 
যায় যে, জীবরূপে আবিভর্ণবের পশ্চাতে পরা-প্রকৃতি মুলতঃ আরও 
fay, আরও উচ্চ সত্তা,-ইহা এক পরম আত্মারই স্বরূপ । পরে বলা 
হইবে যে, জীব ঈশ্বর, কিন্ত আংশিক প্রকাশ্রূপে ঈশ্বর, মমৈবাংশ: | 
এমন কি জগতে যত জীব রহিয়াছে কিথ্ব। অসংখ্য জগতে যত 
অসংখ্য জীব রহিয়াছে, সেই সব মিঙ্গিয়াও পূর্ণ ভগবান নহে 
কেবলমাত্র সেই এক অনস্তের আংশিক প্রকাশ । তাহাদের মধ্যে 
এক অবিভক্ত ব্রহ্ম যেন বিভক্ত হইয়া রিরাজ করিতেছেন,--অবিভস্তঞ্চ 
ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌ । একত্ব উচ্চতর সত্য, বহুত্ব তাহার 
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নীচের সত্য, যদিও উভয়েই সত্য এবং উভয়ের কোনটাই মিথ্যা 
ভ্রম নহে। 

এই অধ্ত্ম প্রকৃতির একত্বের দ্বারাই জগৎ বিধ ত, যয়েদং ধার্য্যতে 
জগৎ ;--যেমন ইহা হইতেই সৰ্ব্বভূতসহ জগতের উৎপত্তিও হইয়াছে, 
এতদ্‌যোনীনি ভূতানী, এবং ইহাই প্রলয়কালে সর্ধভৃতসহ সমগ্র জগৎকে 
নিজের মধে। টানিয়া লয়,-অহং BWI জগত: প্রভবঃ প্রনয়স্তথা | 
কিন্ত, পরমাত্মার মধ্যে এট যে স্থষ্টি,স্থিতি ও লয়ের লীলা চলিতেছে,এই 
লীলায় জীবই বনহুত্বের ভিত্তি। ইহাকে বহুধা আত্মা বলিতে পারা 
যায়। অথবা জগতে আমর যে বহুত্ব দেখিতে পাই, জীবই তাহার 
আত্ম--ইহ! বলিলেই বোধ হয় আরও ভাল হয়। এই জীব মূল 
সততায় নকল সময়েই ভগবানে সহিত এক; কেবল লীলাশক্তিতেই 
ইহা ভগবান হইতে বিভিন্ন, বিভিন্ন বলিতে ইহা বুঝায় না যে,জীব আদৌ 
ও শক্তি নহে পরন্ত ইহাই বুঝায় যে, জীব সেই একই শক্তিকে মাংশিক 
বহুধা BRAS কৰ্ম্মে ধরিয়া আছে। অতএব সকল বস্তু আদিতে. 
অস্তে এবং স্থিতিকালেও সেই পরমাত্ম।। সকলেরই মূল প্রকৃতি 
পরমাত্মার স্বরূপ, অধ্যাত্ম প্রকৃতি । কেবল নীচের বিশেষ লীলাতেই 
মনে হয় যেন তাহার। পরমাত্ম। হইতে বিভিন্ন; মনে হয় শরীর, 
প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ইন্দিপ্নগণই বুঝি তাহাদের প্ররুত স্বরূপ । 
কিন্তু, এসব বাহিরের গৌণ প্রকাশ মাত্র,-ইহীর1 আমাদের প্রকৃতির 
এবং আমাদের জীবনের নিগৃঢ় সত্য নহে। 

তাহা হইলে ভগবানের পরা প্রকৃতি বিশ্বের অতীত, জগতের 
এক মূল সত্য ও শক্তি; আবার সেই পরা-প্ররুতিইবিশ্বমাঝে 
প্রকাশলীলার মূল ভিত্তি-স্বরূপ অধ্যাত্ম aes, কিন্তু তাহা 
হইলে এই. রা-প্রকৃতির সহিত নীচের প্রাতিভামিক প্রকৃতির, অপরা- 
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প্রকৃতির সন্বদ্ধের সুত্র কোথায় ? কৃষ্ণ বলিলেন,এ সব, এখানে যাহা কিছু 
আছে সে সমুদায়ই, আমাতে সুত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত, ময়ি 
সর্বমিদং (৩) cater সুত্রে মণিগণা হইব । কিন্ত ইহা কেবল 
একটি উপমা, ইহাকে বেশী টানা চলে at; কারণ, মণিগণ 
Wea ধা এক সঙ্গে গ্রথিত থাকে মাত্র । স্থত্রের সহিত 
তাহাদের একত্ব বা অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল সেইটিকে 
অবলম্বন করিয়া মৃণিগণ পরস্পৰ্রে সহিত সংযুক্ত হইয্ন। রহিয়াছে। 
অতএব উপমা ছাড়িয়া দিয়া মূল জিনিষটিকে বুঝিবার চেষ্টা কর! 
যাক্‌। পরমাত্মার পরা-প্রকুতি, তাহার সত্বার অনস্ত চিৎশক্তি, যাহা 
আত্মবিদ্‌, সর্বববিদ্‌, সর্বজ্ঞ, তাহাই এই প্রাতিভাসিক জগতের বস্তু 
সকলকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া! রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে 
খরিয়া রাখিয়া সকলকে একত্র সাজাইর়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নিশ্মাণ 
করিয়াছে। এই এক পরা-শক্তি সকলের মধ্যে যে এক পরম বস্তু 
স্বরূপ আবিভূ্তি হয় কেবল তাহাই নহে; TAS প্রত্যেকের মধ্যে 
জীবরূপে, URS অধ্যাত্ম সত্তারপে আঁবিভূর্ত হয়, আবার 
প্রকৃতির সকল গুণের সার সত্তারপেও আবিভূত হয়। তাহা হইলে 
সকল ব্যক্ত রূপের পশ্চাতে ইহারাই গুপ্ত aay শক্তি। এই 
সর্বোত্তম গুণ ত্রিগুণের ক্রিয়া নহে; ত্রিগুণের খেলা গুণের অভিব্যক্তি 
মাত্র, ইহার অধ্যাত্মিক সারসতা নহে। বস্তুতঃ-ইহা হইতেছে এই 


(৩) জগৎলীলায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্রভাবে সেই 
সমূদায়কে বুঝাইতে উপনিষদে সাধারণতঃ “সর্ববমিদং এই বাক্য 
ব্যবহৃত VENTE | 


Qe প্রকাতি ১৫ 


সব বাহিক পরিবর্তনের অন্তমিহিত, এক অথচ বৈচিত্র্যশীল আভ্যন্তরীন 
শক্তি। প্রকাশলীলার ইহাই মূল সত্য। এই সত্যই সকল ব্যক্ত 
রূপকে ধরিয়া আছে; এবং সকলকে অধ্যাত্বিক ও দিব্য সার্থকতা 
প্রধান করিতেছে। ত্রিগুণের fer, বুদ্ধি, মন, Sf, অহঙ্কার, 
প্রাণ ও জড়দেহের বাথিক চঞ্চল fara ভিন্ন আর কিছুই নহে, সাত্বিক! 
ভাবা রাঁজপাস্তাম্পাশ্চ ; কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকাশলীলার সার স্বরূপ, 
স্থির মূল নিগৃঢ়শক্তি--স্বভাব। সকল প্রকাশলীলার এবং প্রত্যেক 
জীবের মূল ধর্ম, স্ব-ধর্শ ইহার দ্বারাই নির্ণাত হয়; ইহাই প্রকৃতির 
খেলার বিকাশ করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে তত্ব ভগবানের 
সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশলীলার নহিত ( মদ্ভাবাঃ) সাক্ষাৎ ভাবে 
সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই এই । দিবা ভাবের সহিত স্বভাবের এই সম্বন্ধ 
এবং স্বভাবের সহিত বাহক ভাবের সম্বন্ধ, দিব্য প্রকৃতির সহিত 
ব্য্িগত অধ্যাত্ম প্রকৃতির ATH এবং শুদ্ধ মূল স্বরূপে বাষ্টিগত অধ্যাত্ম 
প্রকৃতির সহিত গ্রণত্রয়ের মিশ্রিত খেলা ও দ্বন্বযুক্ত প্রাতিভাসিক 
প্রকৃতির সম্বন্ধ, এইখানেই আমর! উপরের দিব্য জীবন এবং নীচের 
প্রাকৃত জীবনের সম্বন্ধ সুত্র দেখিতে পাই। নীচের প্রকৃতির হীন 
শক্তি ও সম্পদমমূহ পরা-প্রকৃতির মহান্‌ শক্তি ও সম্পদসমূহ হইতেই 
উৎপন্ন, এবং সেইখানেই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; তবে 
তাঁহারা নিজেদের মুল ও সত্যের সন্ধান পাইবে, নিজেদের কর্মের 
নিগৃঢ় নীতির সন্ধান পাইবে । নেই রকম, জীব ca ত্রিগুণের শৃঙ্খলিত, 
EY, নীচ খেলায় বন্ধ হইয়া! রহিয়াছে, তাহ! হইতে যদি সে মুক্ত 
হইতে চায় এবং frase সিদ্ধ হইতে চায়, তাহা হইলে 
তাহার স্বভাবের মূল গুণকে apa করিয়া তাহাকে তাহার 
নিজ সত্তার সেই উপরের ধর্শ্মে ফিরিয়া যাইতেই হইবে । 
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সেখানে সে তাহার দিবা প্রকৃতির ইচ্ছা, শক্তি, কর্শনীতি ও সর্বোত্তষ 
লীলার সন্ধান পাইবে। 


ঠিক পরের শ্রোকগুলিতে এই কথাই আরও স্পষ্ট হইয়াছে। 
সেখানে গীতা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছে, ভগবান জগতের 
সজীব এবং তথাকথিত নির্জীব পদার্থ সমূহের মধ্যে নিজের পরা- 
প্রকৃতির শক্তিতে কি ভাবে আবিভূত হন। শ্নোকে ছন্দোবদ্ধভাবে 
প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া সেগুলি ঠিক যুক্তিমত পরপর উল্লিখিত 
হয় নাই। এখানে আমরা সেগুলিকে যথার্থ ক্রমে সাজাইয়া দিতেছি। 
প্রথমতঃ, দিব্য-শক্তি ও দিব্য সত্তা পঞ্চভূতের মধ্যে, অর্থাৎ জড়ের পঞ্চ 
মূল অবস্থার মধ্যে আবিভূত ভইর। ey করিতেছে । “আমি জলে 
রস, আকাশে শব্দ, পৃথিবীতে গন্ধ, AACS তেজ,” এবং আমবা এখানে 
যোগ করিয়া দিতে পারি, বাযুতে স্পর্শ। ইহার ত:ংপর্য্য এই যে, 
সঞ্চভৃত (3) co রূপ-রদাদি ইন্দিয়নভূতির জড় আশ্রয়, TR ভগবান 
নিজের দবা-প্রকুতিতে লেই নল উন্দিয়ান্ছতৃতির মূল শক । জডেব 
পাঁচটি মৃন NTH পঞ্চভৃত। ইহারা নীচের As ses বন্ধ ws 
এবং Beare wot আঙ্কারভেদের আশ্রযস্থন। পণ তন্নাত্র--ব্রস, 


1৪০৯৮৪০৯৯৬৮ meet পপ পপ পা জা ০ 
শপ সস 
Re re 


(৪) প্রাচীন সাংখাদর্শনের মতে জডেব পাঁচটি মুল অবস্তা (elemental 
or essenital conditons)—77'4 (ethereal), cay'foa (radiant), 
বায়বীয় ( gaseous ), তরল ( liquid ), কঠিন (59117)---ইভাদিগকেই 
যথাক্রমে MRSS নাম দেওয়া হইরাছে_-মাকাশ, অগ্নি, ay, জল, ও 
পৃথিবী | সাংখ্যমতে এই পঞ্চভূতই রূপ, রস প্রস্তুতি ইন্দ্রিয়ানুহুতির জড় 
আশ্রয় (physical medium) | 


দুই প্রকৃতি ১৭ 


স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি ইহারা গুণম্ববূপ। এই তন্মাত্রগুলি we শক্তি । 
ইহাদের ক্রিয়ার দ্বারাই ইন্দ্রিয-চৈতন্য জড়বস্ত সমূহের সহিত সন্বন্বযুক্ত 
হয়। প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে সকল জ্ঞান ও অনুভূতির ইহারাই 
ভিন্তি। জড়বাদ অনুসারে FoI সদ্বস্তঃ এবং হইন্দিয়ানুভুতি জড় 
হইতেই উত্পন্ন। কিন্তু অপ্যাত্মবাদ অনুসারে ইহার উণ্টাটাই AB | 
জড় বস্তু এবং জড় আধার ইহারা টি উদ্ধত শর্তি। জীবের 

ইন্দিয়ামুভূতির নিকট প্রকৃতির গুণমমূহের ক্রিয়। যে স্থুলভাবে প্রকট 
হয, জড় WAS! সেই সুনভাব বা অবস্থা fs ন আর কিছুই নহে। 
এক as সনাতন সত্য হইতেছে প্রকৃতির fe 1 তাহাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির 
ভিতর iva জাবাত সন্ম, খে নানা রূপে প্রকট হয়। আবার ইন্দ্িয়েরও 
যেসব শাক্ত, pa আধ্াাম্মিক শক্তি, সুন্মতম শক্তি তাহাও এ 
সনাতন শত্রুর অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্ত প্রকৃতির cy 
Mix, 14g প্রকৃততে অধিষ্ঠিত QR ভগধানহ সেধ শাক্ত ; অতএব 

প্রত্যেক CH শুদ্ধ AST সেই ভাগবত প্রপুতি,--ভগবাশই তাহার 


a ae 


~ fo 
TARA EA AAT IS প্রত্যেক STRA + S202 a1 | 


এই শ্রেণীতে উল্লিখিত qa বস্তু হইতে ইং! আরও স্পষ্ট বুঝা 


(3) প্ৰাচীন পাংখ/দরশশনের ace জড়ের পাঁচটি মুল অবস্থা 
(elemental or essential conditions )— gy ( ethereal ), 
জ্যোতিশ্ময় ( radiant ), বায়বায় (gaseous), তরল ( liquid ), কঠিন 
(solid )--ইহাদিগকেই যথাক্রমে পঞ্চভূত নাম দেওয়। হইয়াছে-_ 
আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল, ও পৃথিবী । সাংখ্যমতে এই পঞ্চভৃতই রূপ, 
বস প্রভৃতিই ক্দত্িগানুভূতির জড় আশ্রয় ( physical medium ) | 


tr শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


aa) “আমি চন্দ্র ও সু্য্যের asi, মানুযের পৌরুষ, বুদ্ধিম।নের বুদ্ধি, 
তেজন্বীর তেজ্জ, বলবানদের বল, তপস্বার তপ্ঃশক্তি 1” “আমি 


সর্বভূতের জীবন |” এই সকল AB যাহা হইয়াছে, তাহ হইবার 
জন্য শক্তির বে মূল গুণের উপরে উহার! নির্ভর করে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
সেই শক্তিকেই নির্দেশ করিয়া aml হইতে যে, ভাহাদের প্রকৃতিতে 
ভাগবত শক্তির অধি-ঃদের এটিই স্বরূপ লক্ষণ। আবার, “আমি 


সর্বববেদে প্রণব” অর্থাৎ PHS | এই ওঁ যঃ শ্রুতির সন শক্তিশালী 
বজনন্ষন নি qa ভিত্তিশব্ব ও বাক্যের ন শক্তি ভাতারই সর্বনাধারণ 


রূপটি হইতেছে ই | এই ৪ গারের পো বাকি ও শর মনত আব্যান্িক 
শক্তি ও রা সংক্ষেপে শিছিহ তি তগ্ত | অন্যন্য যে-সব 
শব্দ ভাষার উপাদান, দে সকল এই মুল Saints? wala গাশ হইতে 
উৎপন্ন বলিদ্না অনুমান করা aq) এইবার কথাটি খুব পরিক্ষার হইল 

ইন্দ্রিয়গণের বা জীবনের বা জ্যোতির, বুদ্ধি, তেজ, বল, পৌরুষ al 
তপঃশক্তির যে ata ব্যক্ত ভাব ও বিকাশ, তাহ! পর।-প্রকৃতির প্রকৃত 
স্বরূপ নহে । মুল গুণের যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে লইয়া স্বভাব, তাহাই 
পরা-গ্রকৃতির প্ররুত স্বরূপ | আত্মার যে শক্তি এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, 
আত্মার চেতনার যে জ্যোতি এবং ব্যক্ত জিনিষে ইহার তেজের যে শক্তি, 
তাহাই মূল শুদ্ধ লক্ষণে হইতেছে অধ্যাত্ম প্রকৃতি । সেই শক্তি, জ্যোতিই 
সনাতন বীজ, তাহা হইতেই আর সব জিনিষ উদ্ভুত ও বিকশিত 
হইয়াছে,--আর সব জিনিষ তাহারই বিচিত্র লীলা। অতএব গীতা 
খুব সাধারণভাবে বলিয়াছে, বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ 
সনাতনম্‌। “হে পৃথার পুত্র, আমাকেই সর্ধবভূতের সনাতন বীজ বলিয়া 
জানিও।” এই সনাতন বীজ আত্মার শক্তি. আত্মাতে সচেতন ইচ্ছা, 
ভগবান এই বীজ মহদ্‌ Aca নিক্ষেপ করেন এবং তাহ! হইতেই সর্ববভূতের 


ছুইপ্রকতি ১৪ 


আবির্ভাব হয়। আত্মা we a ARSSI TA গুণরূপে আবিভৃত 
হয় এবং তাহাদের স্বভাব হ 


মূল গুণের এই আদি “ey সহিত নীচের প্রকৃতিতে উদ্ভূত ব্যক্ত 
বব যে প্ৰভেদ, বস্তু শুদ্ধ স্বরণে যাহা (the thing itself) এবং 
শিন্নতরক্রয়ে উহ! যেরূপ দেখায় (the thing in its lower appear- 
anes), এই ছুয়ের যে প্রভেদ, তাহাই শেষকালে অতি স্প&ভাবেই 


দেখান ESR — 


স্ব স। ৪ 


বলং বঙ্বভামম্মি কামর।গববঞ্জিতম্‌ 1 
--“বলবানগের কাম ও আপক্কিবজ্জিত বল আমি।” 

CHAE ভৃতেযু কামোহশ্মি ভরতর্ষভ | 
_জীবগণের মধ্যে যে কান তাহাদের aca বিরুদ্ধ নহে, 


আমিই সেই কাম ।” আর উপরের প্রকৃতি হইতে যে সকল জিনিষ 
নীচের প্রকৃতিতে আবিভৃত হইয়াছে, ভ'বাঃ, (মনের ভাব, বাসনার 
অন্রাগ, fara প্রেরণা, ইন্দিয়গণের বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া, বুদ্ধির 
সীমাবদ্ধ ও BAIT খেল, হৃদয়ের নানা NSS এবং পাপ পুণ্য বিবেক), 
যে সকল ভাব সাত্বিক, রাজসিক ও তামধিক, এই যে সব ত্রিগুণের খেল | 
গীত! বলিয়াছে, তাহারাই পর! আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্বরূপের খেলা নহে, 
কিন্তু তাহা হইতে উদ্ভূত; “TS এব,” আমা হইতেই যে তাহাদের উৎপত্তি 
তাহা সত্য, তাহারা অন্য কোথাও হইতে আমে নাই, তবে ন ত্বহং তেষু 
তে ময়ি, আমি তাহাদের মধো নাই, তাহীরাই আমার মধ্যে রহিয্নাছে। 
তাহ। হইলে এখানে একটা বেশ প্রভেদ দেখা যাইতেছে, যদিও উহা! 
GAR ভগবান বলিলেন, “আমিই ye জ্যোতি, তেজ, কাম, বল 


২০ শ্রীঅরাবিন্দের গীতা 


বুদ্ধি। কিন্ত, এই সব হইতে নীচের প্রককক্িতে যাহ! উদ্ভুত হইয়াছে 
আমি মূলতঃ তাহা নই, এবং তাহাদের মধ্যেও আমি নাই। তবে 
তাহারা সকলেই আমা হইতে উদ্ভূত এবং আমাব সত্তার মধোই 
রহিয়াছে 1? অতএব এই কথাগুলির উপরে নির্ভর sfaus আমাদিগকে 
বুঝিতে হইবে, উপরের প্রকৃতি হইতে সব গ্রিনিষ নীচের প্রকৃতিতে 
কেমন করিয়া আসে, আবার নীচের প্রকৃতি হইতে কেমন করিয়াই 
ব! উপরের প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়। 


প্রথম কণাটিতে কোন গোলমাল নাই । খলবান পুরুষের দে 
বল তাহার স্বরূপ মূলতঃ? দিব্য) ভাত। সুতি জি yey কম 9 
আন্ংক্তর অধীন হইয়া “ডে, পাপে পতিত হল এবং ছন্দ ক x fare 
পুণ্যের দিকে অগ্রসর হয়। fez, Oy Cy. বহার FIST সে 
তাহার জীবনের seg Becta করলে নানি ese. উপর হই 
নিজের দুল দিব্য প্ররুতি হইতে সেই কণ্য[* ‘afew কবে aii | 
তাহার এই সব নাচের খেলার BD হাতার শক্তির 'দবাস্বংদের 
কোনই হানি ভয় লা। নদস্ত অজ্ঞান, curt, Wie aa সত্বেও 
মূলতঃ তাহা ঠিক একই থাকে । Tes ak fey প্রকৃতিতে 
ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যতক্ষণ না মে পুণরায় জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে, নিজের সত্তার aes সুষালোকে তাহার সমস্ত 
জীবনকে আলোকিত করিতে এবং তাহার উপরে: প্রক্তিতে অবস্থিত 
ভাগবত ইচ্ছার শুদ্ধ শক্তির দ্বার তাহার ইচ্ছা এবং sq সকলকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ তিনিই নিজের শক্তির দ্বারা 
তাহাকে তাহার নীচের জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ধরিয়া 
রহিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন | কিন্ত, ভগবান কেমন করিয়া কাম 


ছুই প্রকৃতি ২১ 


হইতে পারেন? এই কামকেই যে বল! হইয়াছে আমাদের একমাত্র 
পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতেই হইবে ! কিন্ত, সে কাম হইতেছে 
fa ণময়ী নীচের প্রকৃতির কাম। তাহার উৎপত্তি হইতেছে রজঃ 
গুণ হইতে--রজৌগুণসমুস্তবঃ; কারণ কাম বলিতে সচরাচর 
আমর! এইটিকেই বুঝি । fee অপরটি আধ্যাত্মিক । সেকামবা 
ইচ্ছা ধর্মের বিরুদ্ধ নহে । 


আধ্যাত্মিক কাম বলিতে কি বুঝিতে হইবে পুণা-কামনা, নীতি- 
বন্ধের অশ্গষায়ী সাত্বিক (৫) কামনা? কিন্তু, তাহা হইলে এখানে 
একটা স্পষ্ট বিরোধ হয়; কারণ, পরের ছত্রেই বল! হইয়াছে ca, 
সাত্বিকভাব সকল দিব্যভাব নহে, তাহারা শুধু নীচের খেলা। 
অবশ্য পাপকে বজ্জন কৰিতেই হইবে নতুবা কেহ ভগবানের ধার 
পর্যন্তও যাইতে পারিবে না; fee, তেমনিই পুণ্যেরও উপরে উঠিতে 
হইবে; APA আমর! ভাগবত সততায় প্রবেশলাভ করিতে পারিব 
ali সাত্বিক প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে কিন্তু, তাহার পর ইহারও 
উপরে উঠিতে হইবে । নীতিধন্মের অনুযায়ী কম্ম আত্মশুদ্ধির 
কেবল একট! উপায় মাত্র, ইহার দ্বার আমরা দিবাপ্রকৃতির দিকে 
উঠিতে পাবি, কিন্তু সেই প্রকৃতি নিজে পাঁপপুণ্য সকল ছন্দের 
অভীত,-_বাস্তবিক তাহা ন! হইলে যে শক্তিমান পুরুষ রাজসিক 
কাম-ক্রোধের অধীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে কোন AUN দিব্য 
সত্তা, বা দ্দিব্য শক্তি থাকিতেই পারিত ali "ধর্মের যে আধ্যাত্মিক 
অর্থ তাহাতে উহা নৈতিকতা বা নীতিধর্মশ হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ। 
গীতা অন্তত্র বলিয়াছে, স্বভাবের দ্বারা, স্ব-প্রকৃতির মূলনীতির দ্বারা 


(৫) কারণ পুণ্য সকল সময়েই মূলতঃ এবং কার্ধযতঃ সাত্বিক। 


২২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম, ব্বভাবনিয়তং কন্ম, তাহাই ধন্ম। আর এই স্বভাব 
মূলতঃ Was শুদ্ধ গুণ। আত্মার অস্তনিহিত যে সজ্ঞান ইচ্ছা এবং 
নিজস্ব কন্মশক্তি তাহারই ভাব, স্বভাব। অতএব গীতা এখানে 
যে কামের কথা বলিয়াছে তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই নিজ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা, তাহা নীচের প্রকুত্তির ভোগস্থখের লালসা 
নহে, তাহা ভগবানেরই লীলার আনন্দের, আব্মপ্রকাশের আনন্দের 
সন্ধান। জীবনলালার যে দিব্য আনন্দ স্বভাবের নিয়ম অনুসারে 
fray সজ্ঞান কন্মশক্তিকে প্রকট করিতে চাহ্তেছে, ইহা সেই 
দিব্য আনন্দের কামন।। 


কিন্ত তাহা হইলে আবার একথা বলার অর্থ ঠি ষেনীচের প্রকৃতির 
ভাব, রূপ, বিকার FAVA মধ্যে ভগবান নাই, এমন কি সাত্বিক 
ভাবের মধ্যেও ভগবান নাই, যদিও সে সব ভগবানের মধ্যেহে 
রহিয়াছে, ন ত্বহং তেষু তে ময়ি * ভগবান যে কোন al কৌন 
ভাবে এই সবের মধ্যেই রহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেচ নাই, নতুবা 
তাহাদের অস্তিত্বই 394 হইত না। এখানে কেবল ইহাই 
বুঝাইতেছে বে, ভগবানের ঘে সত্য পরা Baty sais, তাহ! 
এই সবের মধ্যে আবদ্ধ নহে; এসব কেবল প্রাতিভাপিক ব্যাপার, 
অহঙ্কার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা তাহার মধ্যে তাহার সত্তা হইতেই 
সৃষ্ট হইয়াছে । অজ্ঞান আমাদিগকে প্রত্যেক জিনিষ Soi ভাবে 
দেখায় এবং এমন অনুভূতি উপলব্ধি দেয় যাহ! অন্ততঃ কতকট। 
fase আমর! মনে করি যে, জীবাত্মা শরীরের মধ্যে রহিয়াছে, 
যেন উহা শরারেরই পরিণাম এবং শরীর হইতেই উৎপন্ন; আমাদের 
অনুভূতিও এইরূপই হয়। কিন্তু awe: শরীরই জীবাত্মার মধ্যে 
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রহিয়াছে, শরীর আত্মার পরিণাম, আত্মা হইতেই Tees আমরা 
মনে করি, এই বিশাল জড় জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে আত্ম। 
যেন আমাদেরই একটা RY অংশ, STAT পৃরুষ । কিন্ত 
বস্তুতঃ অগত্ট। যত বড়ই দেখাক না কেন, আত্মার অনন্ত সত্তার 
মধ্যে উহ! একটা ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিষ । এখানেও তাই ; অনেকটা 
ঠিক এই ভাবেই এই সব জিনিষ ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে, পরস্ত 
ভগবান ইহাদের মধো নাঃ । এই মে ত্রিণপ্ুময়ী নীচের প্রকৃতি 
গিণিধ নকল:হ alal মিখ্যাভাবে দেখায় এবং তাহাদের স্বরূপকে 
হীন oe ea দেয় ইহ। মায়া, একট! ভ্রমোৎ্পাঁদিকা শক্ত; তাই 
বপিয়া বুঝায় না যে, এ-সবের কোন অস্তিত্বই নাই, এ সবই মিথ্যা! । 
কথা এই যে, ইহা আমাদেঃ জ্ঞানকে বিল্ৰান্ত করে, জিনিষের প্রকৃত 
মূল্য Lacs নেয় না, আমাদিগকে অহঙ্কার, মন, She, দেহ, 
খণ্ডিত বুদ্ধিব মধ্যে ঢাকয়া রাখে, আমাদের জীবনের পরম সত্য 
আমান স AEG LLCS লুকাইর। রাখে । আমর! যে দিব্য অনন্ত অক্ষয় 
RIG, — মায়া তা আমাবের নিকট হইতে লুকাইরা রাখে। 


পে 


ভিডিগুণমঈৈভাবৈরেভিঃ AM aM. জগৎ | 


CANES ASH ATS মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌॥ ৭। ১৩ 


— “এই ত্ৰিবিধ গুণময় ভাব সকলের দ্বার! সমস্ত জগৎ বিভ্রান্ত 
হয়, এসং ইহাদের অতীত পরম অক্ষয় বস্তু আমাকে নিতে পারে 
না।” যদি আমর! দেখিতে পাইতাম যে, ভগবানই আমাদের 
জীবনের প্রকৃত সহ্য, তাহা হইলে আর সবকেই আমর! ভিন্ন দৃষ্টিতে 
দেখিতাম, তাহাদের প্ররুত স্বরূপ আমাদের নিকট ধরা পড়িত, 
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এবং আমাদের জীবন ও কর্ম দিব্যভাব প্রাপ্ত হইত, দিবাপ্রকৃতির 
নীতি অনুসারে পরিচালিত হইত। 


কিন্তু যাহাই ইউক, ভগবান এবং ভাগবত প্রকৃতি যখন এই সকল 
বিভ্রান্ত ব্যপারের মুলে রহিয়াছেন, যখন আমরাই জীব এবং জীবই 
সেই, তাহা হইলে এই মায়াকে অতিক্রম করা এত কঠিন কেন 
মায় দূরত্যয়া? ইহার কারণ এই বে, এই মায়! ভগবানেরই মায়া, 
দৈবী হোষা ুণময়ী মম মায়া, “এই গুণময়ী মায়। আদারই দৈবী 
মায় 1৮” ইহ] fare দিব্য, এবং ভণ্বানের প্রকৃতি হইতে বিকশিত, 
কিন্তু দেবতারূপী ভগবানের প্ররুতি হইতে ; ইহা দৈবী, দেবতাদের 
অথবা বলিতে গার, দেবতাব ; কিন্ত দেবতার যে wana নীচের 
জাগতিক খেলা, সাব্বিক,রাজসিক।তামনসিক ইহ! তাহাই | এই জাগত্তিক 
মায়ার আবরণ দেব! মামাদের বৃদ্ধির চারিপিকে বেষ্টন করিয়াছেন; 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, ey এই আবরণের জটিল সুত্র বয়ন করিয়াছেন; শক্তি, 
পরা প্রকৃতি ইহার ভিত্তি এবং ইহার প্রত্যেক অংশে BEATS 
রহিয়াছে । আমাদিগকে আমাদের মধ্যে এই মায়ার জাল খুলিতে 
হইবে, ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহাকে ভেদ করিয়া, ইহাকে 
ছাড়িয়া, পিছনে ফেলিয়া, দেবতাদিগকে ছাড়াইয়া সেই এক দেবাদিদেব 
পরমেশ্বরের দিকে ফিরিতে হইবে । তাহার মধ্যে আমরা দেবতাগণের 
এবং তাহাদের Sicha চরম সার্থকতার সন্ধান পাইব এবং আমাদের 
অক্ষয় জীবনেরও অন্তবতম আধ্যাত্মিক সত্য সকলের সন্ধান পাইব! 


«মাম্ব CA ARDS মায়ামেতাং Safe তে।” 
— “আমার দিকে যাহার! ফিরিয়া আইসে কেবল তাহারাই এই 
মায় অতিক্রম করিতে পারে 1” 


ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ।* 


গীতায় গসঙ্ক্রমে বহু দার্শনিক তত্ব স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু 
গীতা দার্শনিক তত্বালোচনার গ্রন্থ নহে ) কারণ, গীতাতে শুধু আলোচনার 
জন্যই্ুকান তত্বের অবতারণা করা হয় নাই। গীতা শ্রেষ্ঠ সত্যের 
সন্ধান করিয়াছে, যেন তাঁহা শ্রেষ্ট কাজে লাগান যাইতে পারে; 
কেবল তর্কবুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তির জন্ত নহে, কিন্ত 
যেন & সত্য আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, আমাদের বর্তমান 
মরজীবনের অপূর্ণতা হইতে আমাদিগকে মৃত্যুহীন পূর্ণতার মধ্যে 
লইযা যাইতে ANTAL অতএব এই ( সপ্তম ) অধ্যায়ের প্রথম চতুর্দশ 
গ্লোকে আমদের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি মূল দার্শনিক সত্যের বর্ণনা 
করিয়া, ইহার পরেই যোলটি শ্রোকে উহার প্রয়োগ করিতে অগ্রসর 
হইয়াছে | এই সত্যকে লইয়াই গীত! কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের 
সুচন! করিয়াছে ; ইহার পূর্বে শুধু FHS জ্ঞানের মধ্যে যে সমন্বয়ের 
প্রয়োজন, তাহ! প্রথম ছয় অধ্যায়ে সম্পাদিত হইয়াছে। 


আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তিনটি শক্তি (2০ম০:৪)-_পুরুযোত্বম, 
আত্ম। ও জীব (আমাদিগকে যে পরিণতি লাভ করিতে হইবে তাহারই 
চরম সত্য হইতেছে পুরুষোত্রম) | এই তিনটিকে অন্ত ভাবে বলা 
যাইতে পারে-_পরাৎপর (the Supreme), নামরূপের অতীত 
আত্ম (the impersonal spirit), এবং বহুরূপী জীবাত্ম! (the multiple 
৯ 


গীতা, সপ্তম অধ্যায়, ১৫--২৮ শ্লোক 
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soul), যাহ! আমদের আধ্যাত্মিক বাক্তত্বের কালাতীত ভিত্তি, 
সত্য ও সনাতন ব্যষ্টি-_মমৈবাংশঃ সনাতনঃ । এই তিনটিই 
ভাগবত ASl । সব্বোত্তম! যে অধ্যাত্মিক প্রকৃতি. অবিগ্যার 
সকল খণ্ডত! হইতে THF যে পরাপ্রককাতি, তাহাই পুরুষোত্তমের প্রকৃতি | 
নির্যক্তিক শমরূপের অতীহ আত্মাতে সে দিব্য ages রহিয়াছে; 
কিন্ত এখান উঠ! রহনাছে চিব-বিআরামের অবস্থায়, সাম্য, নিক্ফিয়ত।, 
নিবুত্তির জবস্থায়। পরিণামে ক্রিয়ার জন্য, gas জন্য পরাপপ্ররু'ত WET 
আত্ম! ( the multiple =e BISON Jee জীব 
হইয়াছে TRE এই Ga প্রকৃতির যে নিগুঢ় ক্রি! wrel সকল সমবেই 
আধাত্সিজ দিবা ক্রিয়া । দিব্য পরা প্রক্কতির শক্তিই, ভগবানের 
সচেতন ইচ্ছাই জীবের বিভিন্ন আাধান্সিক গুণশক্তিরূপে আন্ডার 
হয়: সেই আল jan জাবের BST যে সব wT ল ভাব 
(becoming) সাক্ষ'ৎ্ভাবে এই Gap fae শক্তি ভইতে উদ্ধৃত সে সকলই 
দিব্যভাব এবং শুদ্ধ ও মাধ mae কম্ম। Te হইলে ইহাউ Hare 
হইন্ছে যে, দিব'ভাবে A করিতে হইলে মাভিনকে তাহার UT 
আধ্যাত্মিক স্বরূপে ফিরিয়া খাইতে, এবং তাহার সকল St 


পরাগ্কৃতি ৮ইতেই প্রবাহিত» 


আত্মার feed “গা এবং অন্থরতম নিগুট মন্ত aise দিরাই কম্যের 
বিকাশ হয়, মনের চিন্ত! ও প্রাণের বাসনার ভিতর দিয়| ate ; যেন 
তাহার সকল SG ভগবদ্‌ ইচ্ছ্ারই শুদ্ধ প্রবাহে পরিণত হয়, তাহার 
সমস্ত জীবন “way প্রকৃতির জাবস্ত বিগ্রহে পরিণত হয় 
কিন্ত আবার ত্রিগুণময়ী নীচের প্ররু'তও ডক ইহাত স্বর্ণ 
হইতেছে অজ্ঞানের স্বরূপ এবং ইহার ST হইতেছে অজ্ঞানের কণ্ম, 
মিশ্রিত, ভ্রান্ত, বিক্ৃত। এই OH শীচের সত্তার eH, “অহং”মের 
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কৰ্ম্ম --হইং। মাধ্যাস্মিক alee কৰ্ম্ম নহে, প্রাকৃত ব্যক্তির eh) এই 
নীচের ঘিথ্য। ব্যক্তিত্ব ( false personality ) হইতে উপরে উঠিবার 
জন্যই আমাদিগকে নাযরূপের অতীত নির্বযক্তিক আত্মাকে (69 imper- 
sonal self) ধনিতে হয় এবং তাভার সহিত নিজদিগকে এক করিতে 
হয়। তখন, এইভাবে অহংয়ের ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়। আমর! 
পুরুষোত্রমের সাত Hey aa সন্বন্ধটী আবিফার করিতে পারি। 
কর্মে এবং aR sa কাংলাবীন বিকাশে উহা পুরুষোত্তমের অংশ ও 
বিশেষ রূপ মাত্র | এডি Ban) Nawal, কারণ ইহা! ব্যষ্ট । তথাপি 
মুগ সত্তার ইহ! প্ু+ঘে।ভুমের সহিত এক । আবার, নীচের প্রকৃতি 
হইতে মুক্ত হইলে অ:নর! উপবের দিবা আধ্যাত্মিক asters প্রতিষ্ঠিত 
হইতে দাড়ি; অনল wy হইছে we করার অর্থ Bel নহে ca, 
বাসনায় হজ্ব! Soe eg কর]; কাবণ, এই বাসনাময় আত্মা উপরের 
নিগুঢ় বন্থ নহে) ই কেন নাচের LISS ও বাহ রূপ, সত্য বস্তুর 
আভাস ব। ছায়।। Tayo প্রকতি অন্রসারে, স্বভাব অনুসারে কম্ম করার 
অর্থ ইহা নহে যে, আম্ংয়ের কাম-ক্রোধদি fata বশে ai করা, 
নির্বিকার চিত্তে অ.বা আসক্তির সহিত প্রাকৃত প্রেরণা অনুসারে ও 
গুণত্রয়ের চঞ্চল খেল। BHAA পাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান করা । রিপুর 
বশীভূত হওরা, স্বেচ্ছায় বা জড়তার বশে পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া 
দেওয়া--ইহ] উচ্চতম নিবর্ণভ্িক ( highest impersonality ) সত্তার 
আধ্যাত্মিক tre নিক্ষি্রভাব লাভের পথ নহে অথবা যে দিব্য মানব 
পরম্পুরুষের ইচ্ছার যন্ত্র হইবে, পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ শক্তি এবং বিগ্রহ 

হইবে, তাহার কর্মের দিব্যভাব লাভেরও ইহ! পথ নহে। 
গীতা প্রথম হইতেই নির্দেশ কগিম্াছে যে, দিব'জন্ম, উর্দের জীবন 

is 
ই 


লাভ করিতে হইলে সন্দাগেই প্রয়োজন রাজসিক বাসনাকে এবং 


২৮ শ্ীঅরবিন্দের গীতা 


ইহা! হইতে SES অত্যান্ত রিপুগণকে বধ করিতেই হইবে ; এবং ইহার 


অর্থ, পাপকে বজ্জন করিতে হইবেধ। আত্ম! কর্তৃক প্রকৃতির সর্বপ্রকার 
আত্মনংযম ও আংত্মজয়ের উচ্চ চেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া নীচের 
প্রকৃতি যে নিজের অজ্ঞান, yo বা 94% রাজসিক ও তামসিক 
র অশুদ্ধ ভোগের জন্য কশ্ম করে তাহাই পাপ। নীচের 
প্রতি যে এইভাবে নীচ রাজসিক ও তামসিক ভাবের দ্বারা মানুষকে 
অশুদ্ধ ভোগের দিকে জোর করিয়া টানি লয়, উহা হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রপ্ূতিব মর্ষোচ্চ ভাব, সত্বগুণের 
আশ্রয় লইতে হইবে | এই সান্তিক ভাব সকল সময়েই জ্ঞানের আলোক 
এবং কন্মের সতা নীতির সন্ধান কণে। আমাদের মধ্যে থে পুরুষ 
রহিয়াছে, যে আত্মা Stier গুধএমুহের ci oa প্রেরণায় সায় দিতেছে, 
তাহাকে সাত্বিক প্রেরণা অন্মতি দিতে হইবে। 
আমাদিগকে সাত্বিক প্রেরণার বশে চলিতে হইবে, রাজসিক বা 
তামসিক প্রেরণার বশে নহে । কর্মে সকল উচ্চ বৌক্তিকতার এবং 
সকল প্রকৃত নৈতিকতাব ইহাই অর্থ । আমাদের মধ্যে প্রকৃতির, যে 
নিয়ম প্ররুতির নীচ বিশৃঙ্খল ey হইতে তাহাব উপরের সুশৃঙ্খল 
কর্মের বিকাশ করিতে চাহিতেছে ইহা তাহাই। রিপুর বশে, 
অজ্ঞানের বশে, SH করিলে শোক, দুঃখ, অশান্তিতে পড়িতে হয়। 
তাহ। না করিয়া ইহা জ্ঞানের বশে এবং alae ইচ্ছাশক্তির বশে কর্ণ 


$ কাম এয ক্রোধ এয রজোগুণসমুদ্তবঃ | 
মহাশনো মহাপাপ না বিদ্ধোনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ vies 
wate ত্বমিন্দিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 
পাপ্রানং গ্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ 


ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ২৯ 


করিয়। অভ্যন্তরীণ স্থখ, fees! 9 শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে। 
আমর! গুণত্র্ের Bird উঠতে পারি না, যদি আমর আমাদের মধ্যে 
প্রথমে শ্রেষ্ঠ গুণ সত্বের wa 1বকাশ না কার। 
ন মাং দুষ্কৃতিনে| মুঢাঃ প্ৰপদ্যন্তে নরাধম!ঃ 
নায়য়াপহ্থ তজ্ঞ।৭ wey ভাবমাশ্রিত।; 1৭1১৫ 

“95, নগাধম, পাপাগণ মামাকে লাভ করিতে পারে না; কারণ 
মায়। তাহাদের জ্ঞানকে হরণ কারমা AT এবং তাহার। আস্থরভাৰ 
প্রাপ্ত হয়।” ASSES TAs আত্ম মামির ছলনায় মুগ্ধ হইয়াই 
এইরূপ বিষুঢ হুল শ.ড। পাপা ভগবানকে পায় না; কারণ, 
সে মানবীয় প্রকৃতির শি তম স্তরে পরুন খাকিয়। aan “আমি? 
দেবতার তৃপ্তির Sse ব্য খা.ক । প্রকৃত পক্ষে এই মামা তাহার 
SHA অহ ব নন ও [ৰব আঙনের বারার TL আধ 5 হওয়ায় 
আলার যন্ত্র ন! হইত ব্বে ড.র ভাবার বাণনার GA হব; অথব। আগ্ম 
প্রতারণার বশে তাহার বাননা-ভৃপ্তর “RSH CA দেখ কেবল 
তাহার এই নাঢের শ্রক, 5০, কিন্তু তাহার উচ্চতম Bq ব। শ্রেই 
সত্তাকে CH দোখতও পা শা তাহা A এবং VATA মধ্যে 
যে ভগবান রহদাছেন, তাহাকেও দেখিতে পায় Al 1 তাহ 
“আমিগকে এবং বাননাকে কনর কনিয়াই সে গংসারকে বুঝির। থাকে; 
এবং কেবল এই *হঙ্কার ও বাসনারই সেবা করে। উদ্দের প্রকৃতি 
এবং উচ্চতর জীবনধারা লাভের কোনও আকাঁথ। না রাখিয়। অহঙ্কার ও 
বাসনার CAT করে,_ইহাই অস্থুরের মন, AACA ভাব। উপরের 
দিকে উঠিতে হইলে সর্বপ্রথমেই চাই উপরের প্রকৃতিতে উঠিবার, 
উদ্ধের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্া আম্পৃহা ( aspiration ), চাই 
বাসনা অপেক্ষা আরও কোন শ্রেষ্ঠ নীতির অনুসরণ কর|)--"আমি”র 


oe শ্রীঅরবিগ্দের গীত! 


পূজ| না কঠিয়।,“অআ'মি”কেই বড় কারয়া দেবতার আসনে না TASH চাই 
কোনও TEST দেবতাকে জানা ও পুজা করা, চাই সত্য চিন্তা করা, সত্য 
SCH BH] হওয়। | তবে শুধু ইহাই যথেষ্ট ace ; কারণ, সাত্বিক মানুষও 
ত্রিগুণের খেলার মুগ্ধ হয়; যেহেতু সে তখনও ইচ্ছা ও দ্বেষের অধীন। সে 
প্রকৃতির নামরূণের চতুঃনীমার মধ্যে? ঘুবিতেছে, এখনও নে উচ্চতম 
WARS BW CE গতর নাই, প্রপ্র্কাত।ত (17505500001) ও অখণ্ড 


cr 
| 
॥ 


ভন লাভ করিতে পারে নাই: GP সর্ব qe চিন্তা ও সত্যক্শ্ 

করিবার VOW ফলে NITY দে পাপের মোহ উঠতে অং 
শজপিক বাসনা ও fans মোহ হইতে FH এর এবং বিশুদ্ধ BETS 
AS করে । তখন ব্বিগ্রণময়ী মারার আধিপত্য ছাই Gai তাহার 
পক্ষে সম্ভব হয়। কেবল পুণের দ্বারা? Wy cee গতি লাভ 
করিতে পারে না; কিন্ত পুণের]; NCHS গাতর প্রান যোগ ত! 
a অধিকার লাভ কর! যার । করণ, অসংস্কত রাজ “সাম”’কে 

অথব। HUST Aa তামসিক “aire বন্ধন করা ব। ছাড।ইয়া উঠ। 
কঠিন! স'ত্বিক “আমি” তত কঠিন ore, এবং Baca যখন 
ইহ নিজেকে যথেষ্ট শুদ্ধ ও বুদ্ধ করির। তোঁলে, তখন ইহাকে অ'তত্রম 
করা, রূপান্তরিত কর! বা ধ্বংস কর| সহজেই সম্ভব হয়। 

অতএব মানুবকে সর্ধপ্রথষে নাতিপরারণ, স্ুকৃতি ( ethical ) 
হইতে হইবে, এবং তাহার পর কেবলমাত্র নীতিপরায়ণতার মধ্যেই 
আবদ্ধ না থাকিয়া, তাহার উদ্ধে উঠিতে হইবে, অধ্যাত্ম প্রকৃতির 


Wf 


* অবশ্য এখানে পুণ্য বলিতে গতানুগতিক ভাবে সামাজিক a, 
লৌকিক বিধিনিষেধের অনুসরণ বুঝাইতেছে না, ভিতরের সত্যিকারের 
যে পুণা, চিন্তা ভাব উদ্দেশ্য কর্শ্মের যে সাত্বিক পবিত্রতা, তাহার দ্বারাই 
মানুষ উদ্ধগতির প্রথম অধিকার লাভ করে। 


ভক্ত ও শ্র'নের সমন্বয় ৩১ 


আলোক, ANTS ও শক্তির way প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে | সেখানে 
সেদ্বন্থমোকের অশাত হইবে । সেখানে আর দে তাহার ব্যক্তিগত 
কল্যাণ ব। We খুঁজিবে ai, অথবা ব্যক্তিগত দুঃখ এও যন্ত্রনা এড়াইতে 
চাহিবে al, কারণ, এই সকলের দ্বারা তখন আর সে বিচলিত হইবে 
পা, “খন আর সে বদি না, এ পণ্যবান, ” «আম পাপা, 
fag, নিস উচ্চ ay প্ররুতিতে [নের ইচ্ছার ছারা পরি- 
চালিত হইয়া [বিশকল্যাণের জগ্য ae কাঁববে। আমরা পূর্বেই 
cate থে, এই SVS পেইছিতে হইলে, সন্বপ্রশমেই প্রযোজনা 
of fF] Ble, এনত। ৪2 নিব? Fe ভান গলা তানের 
মতত কম্মের ATG করিতে হইলে, আধ্যাত্কতার সহিত পা'নারিক 
কাজের mags করিতে হইলে, কংলাতীত আত্মার অচন নিঁছ্মতার 
ates প্রক্কতির ক্রিদ।শীলা ' মারা অনন্ত লীলার সামঞ্জস্য করিতে হইলে 
উঠ'ই পথ। কিন্তু, যে কম্মবোগী এইভাবে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের 
সমন্বর কাঁরগ্নাছে, গীত। এইবার তাহার পক্ষে আর একটি আরও 
মহান প্রয়োজনের কথা বলিতেছে। এখন তাহার কাছে কেবল জ্ঞান 
ও কর্মই চাওয়। হয় নাই, SSS afew জইতেছে | চাই ভগবদৃভক্তি, 
ভগবদ্প্রেম, ভগবছুপাপনা॥» চাই পুরুষোত্বমকে লাভ করিবার ay 
আত্মার আকাঙ্ষা। এ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে এই প্রয়োজনের কথা না 
হইলেও ইহার জন্য শিগ্তকে ইতিপূর্বেই প্রস্তুত করা হইয়াছে যখন 
গুরু বলিয়াছেন যে, তাহার যোগে সকল কর্শ্মকে ক্রমশঃ আমাদের 
জীবনের ঈশ্বরের উদ্দেশে waar পরিণত করিতেই হইবে,--সকল, 
কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াই এই যোগ পূর্ণ হইবে। শুধু আমাদের 
নির্বাক্তিক আত্মায় (impersonal self) সমর্পণ নহে, নিব্যক্তিক 
ভাবের ভিতর দিয়! সেই ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যাহ! হইতে 
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আমাদের সকল Syl, সকল শক্তির উত্পত্তি। সেখানে যাহা ইঙ্গি 
কর! হইয়'ছে এখন তাহা স্পষ্ট করিয়া বল! হইয়াছে; এবং এখন আমরা 
গীতার উদ্দেশ্তটি আর৭ পূর্ণভাবে দেখিতে আর্ত করিতেছি | 
এখন আমদের সন্মুখে তিনটি পরস্পর-সাপেক্ষ প্রক্রিরা ধর! হইয়াছে, 
ঘাহাদের দ্বারা আমর! সাধারণ ates জীবন হইতে মুক্ত হইতে পারি 
এবং দিব্য অধ্যাত্মজীবনে গড়িয়! টনি “TFA | 
ইচ্ছাছেষসমুখেন দন্দমোহেন ভারত | 
সর্বভৃতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্থণ ॥ ৭1১৭ 
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a 
করিতে হইবে । যখন উং। সম্পন্ন হইবে — TYAS হগ্তগতৎ এবং জনানাং 
পুণ্যকর্মণাম্৮ His] যখন Gel সম্পন্ন কর। হইতেছে, কারণ, কতক 
দূর পগ্রদর হবার পরই সাত্বিক প্রক্বতের যতই বিকাশ হইবে ততই 
এক উচচপ্তরের শান্তি, সনত! ও মুক্তভাব লাভের ক্ষমতা বুদ্ধি পাইবে 
--তখন AHH হইবে দঘন্দনকলের উপরে Gri এবং নির্ব্যক্তিক ভাব 
ও সমতা লাভ করা, অক্ষরের সহিত একাত্মভাব, সর্বভূতের সহিত 
এক'ত্মভাব লাভ করা । অধ্যাত্মভাবের এইরূপ বিকাশই আমাদের 
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শুদ্ধিকে সম্পুর্ণ করিয়া তৃলিবে। fee যখন ইহা কর! হইতেছে, জীৰ 
ধন আত্মজ্ঞানে WS হইতেছে, তখন তাহাকে ভক্তিতেও বদ্ধিত 
হইতে হইবে । কারণ, জীবকে যে সমতার এক উদার ভাব লইয়া 
কৰ্ম্ম করিতে হইবে শুধু তাহাই নহে,--ঈশ্বরার্থ যজ্ঞ ৪ করিতে Brea | 
ঈশ্বর ARGS মধ্যে অবস্থিত, তাহাকে এখনও পে সম্পূর্ণ ভাবে 
জানে না; কিন্তু তাহাকে এইভাবে সে জানিতে পর্রবে,__সমগ্রূ 
WI— AW সর্বত্র এবং সর্বভূতে এক আত্মাকে দর্শন করার স্থির দৃষ্টি 
সে লাভ করিবে । সমতা এবং একত্বদর্শন যখন পূর্ণরূপে লাভ হইয়াছে 
তে দ্ন্বমোহনিমুক্তাঃ_-তখন Cea ভক্তি, ভগবানের প্রতি সর্বতো- 
মৃখা ভক্তি হইবে জীবনের সমগ্র ও একমাত্র নাঁতি। কর্তব্যাকর্তব্যের 
অন্য সকল নীতি সেই আন্মনমর্পণের মংধ্যই নিমক্জিত হইবে১-+সর্বব- 
wi পরিতাজ্য। জীব তখন এই ভক্তিতে সুদৃঢ় হইবে, wi সার 
(পকল জীবন, জ্ঞান ও ee আত্ম-নিবেদন করিবার Asta সে স্থদৃঢ় 
হইবে; কারণ তখন সে AR ATS ভগৰান সম্বন্ধে পূর্ণ, সমগ্ন, এক্য- 
সাধক জ্ঞানেই নিজের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পাইবে, জীবনের ও করের 
চরম ভিত্তি পাইবে,_:তে SHS মাম্‌ PA | 

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, জ্ঞান ও faaifes ভাব লাভ 
করিৰার পর আবার ভক্তির দিকে ফিরিয়া আসা অথবা হৃদয়বৃত্ির 
কিয়া চলিতে দেওয়া, ইহ! পশ্চাৎগমন বলিয়াই মনে হইতে পারে। 
কারণ, ভক্কিতে সকল সময়েই ব/ক্তিত্বের ভাব, এমন কি, ব্যক্তিত্বের 
ভিত্তি রহিয়াছে । কারণ ভক্তির মূল প্রেরণ! হইতেছে জগদীশ্বরের 
প্রতি ব্যষ্টিগত আত্ম। বা জীবের প্রেম ও শ্রদ্ধা কিন্ত, গীতার দিক 
হইতে দেখিলে এইরূপ আপত্তি আদৌ উঠতে পারে না; কারণ, 
নামরূপের অতীত অনন্ত নিবযক্তিক স্তার ( The eternal imper- 


৩৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


sonal) মধ্যে লয় হওয়া, fafa হওয়া, গীতার লক্ষ্য নহে,--আমাদের 
সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়! পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হওয়াই গীতার 
লক্ষ্য । সত্য বটে, এই যোগে জীব নিজের নিব্যক্তিক ও অক্ষর 
আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করিয়। নীচের ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হয় ; কিন্তু 
তখনও সে FHT করে, এবং প্রক্কৃতিব ক্ষরলীলায় রত বহুধা-আত্মাই সকল 
কর্মের অধিপতি । নিরতিশয় নিক্ষিয়তাঁকে সংশোধন করিবার জন্য 
আমর! যদি ভগবানের উদ্দেশে ঘুজ্ঞর আদর্শ না আনি, তাহ! হইলে 
আমাদের মধ্যে এই যে কর্ম্ম চলিতে থাকে, সেইটাকে দেখিতে হয় 
যেন আদৌ আমাদের নয়, সেটা যেন ত্রিগ্তণের খেলারই কিছু 
অবশিষ্টাংশ, তাহার পশ্চাতে দিব্য সত্য কিছুই নাই । আমাদের যে 
অহং, যে আমিত্ব লঃপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহারহই একটা রূপ, নীচের 
HST খেলারই জের। তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি, কারণ, 
আমাদের জ্ঞান তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাহা হইতে মুক্ত 
হইয়া বিশুদ্ধ নিক্ষিয় অবস্থা! লাভ করিতে চায়। কিন্তু অদ্বিতীয় অ!ত্মার 
শান্ত নিবর্ক্তিক ভাবের সহিত ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞার্থে কৃত প্রকৃতির 
কর্মলীল] যোগ করিয়। fan, আমরা এই দ্বিবিধ সাধনার দ্বার! নীচের 
অহংভাবপূর্ণ বক্তিত্ব হইতে মুক্ত হহতে পারি এবং আমাদের প্রকৃত 
আধ্যাত্মিক স্বরূপের পবিত্রতায় গড়িয়া উঠিতে পারি। তখন আর 
আমর! নীচের প্রকৃতির বদ্ধ অজ্ঞান “আমি” থাকি না; তখন দিব্য 
পরা প্রকৃতিতে মুক্ত জীব হই। তখন আর আমরা এই জ্ঞানের মধ্যে 
থাকি না যে, এক অক্ষর ও নিবর্ণক্তিক আত্ম। এবং এই ক্ষর বহুধা 
প্রকৃতি, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী সত্তা; কিন্তু আমাদের জীবনের 
এই দুইটি দিক দিয়! একপন্গে উঠিয়| পুরুযোত্তমের আলিঙ্গনের মধ্যেই 
বাস করি। এই feat আধ্যাত্মিক সত্তা । তৃতীয় সত্তাটিই উচ্চতম ; 
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এবং যে ছুইটিকে পরস্পরের বিরোধী দেখায়, তাঃার! এ তৃতীয় metas 
দুইটি সাম্না-সাম্নি দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণ পরে 
বলিবেন-- * 

“আধ্যাত্মিক পুরুষ দুইটি-নামরূপের অতীত নিবর্ৃক্তিক 
( impersonal ) অক্ষর পুরুষ এবং নামরূপযুক্ত ( personal) ক্ষর 
পুরুষ । কিন্তু, আরও একটি উত্তমপুরুষ আছেন, তাহাকে পরমাত্মা বলা 
হয়। তিন সমস্ত জগতের মধ্যে প্রবষ্ট হইয়া উহাকে ধরিয়া আছেন। 
তিনি ঈশ্বর অব্যর। আমিই এই পুক্রষোত্তম, মামি ক্ষরের উপর, 
এমন কি আমি অক্ষর অপেক্ষা বড়, অক্ষরেরও উপরে। যে 
আমাকে পুরুযোত্তম বলিয়া জানে, দে সকল জ্ঞানের সহিত সর্বভাবে, 
তাহার প্রাকৃত জীবনের সকল দিক দিয়া আমাকে ভজন! করে 1” 
এই যে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের সহিত ভক্তি, 
গীতা এখন Oe পরিস্ফুট করিতে আরম্ভ করিতেছে। 


কারণ, মনে রাখিতে হইবে যে, গীতা শিষ্কের নিকট জ্ঞানযুক্ত 
ভক্তিই চাহি:াছে , এবং অন্তান্ত প্রকারের ভক্তি আপন আপন ভাবে 


rere: 


পপি a শী লী রা 


দ্বাবিমী পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ। 
ক্ষরঃ সর্ববানি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ 
উত্তমঃ পুরুষ্বন্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। 
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বর: ॥ 
যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোতমঃ ॥ 
যো মামেবমসম্থুঢ়ো জানাতি, পুরুষোতমম্‌, | 
HART ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১*)১৬--১৯ 
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ভাল হইলেও, গীতা বলিয়াছে যে, সে সব নিয়ম্তরের ভক্তি; 
সাধন-মার্গে তাহার! কল্যাণকর হইতে পারে বটে, কিন্ত আত্মার যে 
চরম সিদ্ধি গীতার লক্ষ্য, এসব ভক্তি সে জিনিষ নহে। যেসকল 
ব্যক্তি রাজপিক আমিত্বেব পাপ বজ্জন করিয়াছে এবং ভগবানের 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গাঁতা চারি শ্রেণীর ভক্তকে 
পৃথক করিয়াছে । * কেহ সংসারের দুঃখ-কষ্ট হইতে আশ্রমের 
জন্য তাহার দিকে যায়--আর্ত। কেহ এহিক কল্য'ণদাতা বলির! 
তাহার উপসন! করে,_অর্থা্থী। কেহ জ্ঞানের আকাজ্ষায় তাহার 
নিকটে আসে-_জিজ্ঞান্থব। আবার কেহ ভ্ু/নেব সছিত তাহাকে 
ভজনা করে,_জ্ঞানী । গীতা সকলবেই ween করিয়াছে, fag 
কেবল শেষেরটিকেই সম্পূর্ণভাবে অন্তদোদন করিছাছে । এই সকল 
চেষ্টার কোনটাই মন্দ নহে, সবগ্চলিই উদার ও কল্যাণকর 
উদারাঃ সর্ব এবৈতে,_-কিন্ত জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি তাহাই 
সর্বশ্রে্১--বিশিষ্ততে ! এই যে কয়েক প্রকারের ভক্ত হহাদিগকে 
ক্রমান্বয়ে বলিতে পারা যার, ভাবপ্রবণ প্রকৃতির ভর্তি (আর্ত) 
কম্মপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (অর্থার্থা), চিন্তাপ্রবণ প্রক্কৃতির ভক্তি (ডিজ্ঞান্ত), 
এবং সর্বোচ্চ ABS faa সত্তার (the highest intuitive being) 
ভক্তি (জ্ঞানী )। এই সত্তাই প্রকৃতির asia অংশকে লইঃ। 
ভগবানের সহিত একত্ব সাধন করে। যাহাই হউ%, কাধ্যতঃ 
অন্ঠান্য প্রকারের ভক্তিকে প্রাথমিক সাধনা বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। কারপ,সুগীতা নিজেই এখানে বলিয়াছে যে, বহু জন্ম পরে 


স্পা পা পপ পপ সপ অপ 


ক চতুর্র্িধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহ্জ্ুন | 
আর্তে। জিজ্ঞান্থরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ॥ ৭1১৬ 


ভক্তি ও জ্ঞানের ATW ৩৭ 


সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়। এবং সেই জ্ঞান অনুসারে জীবনকে গঠন 
করিয়া তবে মানুষ অবশেষে বিশ্বাতীত ভগবানকে লাভ করিতে 
পারে । কারণ, যাহা কিছু আছে সে সবই ভগবান, এই জ্ঞান- 
লাভ করা অতিশয় কঠিন; এবং যিনি এইরূপ সমগ্র ভাবে 
ভগবানকে দেখিতে পাবেন, এবং নিজের সমগ্র সত্তা লইয়া, 
প্রক্নৃতির সর্বভাব লইয়া ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারেন --স দবিৎ সর্ব ভাবেন, সেরূপ মহাত্মা অতি দূলভ। & 

প্রশ্ন উঠিতে পারে ca, কেবল Sfes লাভের জন্যই যে- 
ভক্তি ভগবানের উ-1সনা করে, অথবা সংসারের দুঃখ, যন্ত্রণা 
এড়াইবার জন্যই ভগবানের শরণাপন্ন হয়, কেবল ভগব'নকে 
পাবা Bays ভগবানের উপাসনা করে না) সে ভক্তি 
কেমন করিয়া উদার ও মহৎ হইল,--উদার।:? এইরূপ ভক্তিতে 
কি অতদ্কার, দুর্বললা ও বাসনারই প্রাধান্য নহে এবং ইহা 
কি নীচের "ুকৃতিরহই খেলা নহে 1? আরও কথা এই ca, 
যেখানে জ্ঞান শাই মেখানে ভক্ত ভগবানকে সমগ্রভাবে 
সর্দতে!ভাবে জাশিগ,বাস্থদেবঃ  সর্বমিতি,ভগবানের দিকে 
অগ্রদ্র হয় ন। ; কিন্তু, অসম্পূর্ণ নামরূপের ভিতর দিয়া ভগবানের 
কল্পনা করে, সে সব তাহার নিজেরই প্রয়োজন স্বভাব 
প্রকৃতির afew ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং সেই সব 
নামরূপেব পুজ। করিয়া সে নিজের প্রাকৃত বাসনার তৃপ্তি করিতে 
চায়। ভগবানকে কেহ ইন্দ্র বা অগ্রিরূপে, fee বা শিবরূপে, 
খ্ৰীষ্ট বা Feat কল্পনা করে; কেহ ভগবানকে কতকগুলি 
WAL SANUS জ্ঞানবান্‌ মাং গ্রুপগুতেক্জ 
বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা Was: ॥ ৭১৯ 


ov শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


প্রাকৃত গুণরাশির সমষ্টি বলিয়া কল্পনা করেঃ-তিনি প্রেমময়, 
ক্ষমাশীল; কেহ বা আবার ভাবে ভগবান অতি কঠোর ন্যায়পরায়ণ, 
বিচারপরায়ণ ; কেহ ভগবানকে ক্রোধপরায়ণ, ভীষণ দগুদাতা 
ভাবিয়া ভয়মিশ্রিত ভক্তির সহিত দেখিয়া থাকে, আবার কেহ 
এই সব লক্ষণ কোন রকমে মিলাইয়া মিশাউয়া ভগবানের কল্পনা 
করে, অস্তরে এবং বাহিরে সেই ভগবানের ca স্থাপন করে এবং 
তাহার সম্পূথে লুণ্ঠিত হইয়া পাধিব কলাণ ও সুখ প্রার্থনা করে, 
অথবা শোক-ছুঃখে সান্তনা প্রার্থনা করে, অথবা নিজেদের ভ্রান্ত, 
গৌড়ামিপূর্ণ পরমত--অপহিষ্ুঃ সাম্প্রদারিক জ্ঞনের সমর্থন 'প্রার্থন। 
করে। এই সবই কতক দূর পর্য্যন্ত খুবই সত্য । যাহা কিছু 
আছে সে সবই সর্বব্যাপী বাস্থদেব, এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা 
অতি দুলভি,বাক্রদেবঃ সর্ববমিতি স arg wots) বিবিধ 
বাহা বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া মন্তম্ু-সকল বিপথগামী হয়। 
এ সকল বাসনা তাহাদের ভিন্রের জ্ঞান-ক্রিয়াকে হরণ করিয় 
লয়--কামৈ Cw শ্তৈহতজ্ঞানাঃ । অজ্ঞান তাহারা, অপর দেবতার 
আরাধনা করে, তাহারা ভগবানের সেই সব অসম্পূর্ণ রূপের 
পূজা করে যাহ! তাহাদের বাসনার অনুরূপ হয়ঃ প্রগছ্যন্তের্নাদেবত।:। 
তাহারা নিজেরা ক্ষ, তাই এমন সব সঙ্তীর্ণ নিয়ম বা 
মতবাদ স্থাপন করে, যাহা হইতে তাহাদের প্রকৃতির প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়, তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া। এবং এই 
সবেতেই তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রেরণার দ্বারাই বাধ হয় 
তাহারা নিজেদের প্রকৃতির এই ashi গ্রয়োজনকে অনুসরণ করিয়া চলে 
এবং সেইটিকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করে,_-অনস্তকে তাহার 
বিশালতার সহিত গ্রহণ করিবার সামর্থ তাহাদের নাই। তাহাদের 


ভক্তি ও জ্ঞানের AW ৩৯ 


শ্রদ্ধা যদি পুর্ণ থাকে তাহা হইলে ভগবান এই সকল বিভিন্ন নামরূপের 
ভিতর দিয়াই তাহাদের মনোবাঞ্চ। পুর্ণ করেন। কিন্তু এই সব ফল 
ও ভোগ ক্ষণস্থায়্ী। যাদের মন EE, বুদ্ধি এখনও বিকশিত হয় 
নাই, কেবল তাহারাই এই সকলের অনুসরণকে ধর্শ্মের ও জীবনের 
নীতি বলিয়। গ্রহণ করে। এই পথে আধ্যাত্মিক লাভ যদি কিছু হয়, 
তাহা কেবল দেবতাদের নিকট পর্যন্তই পৌছান ; wa প্রকৃতির 
জীল।র মধ্যে ভগবান ঘে বিভিন্ন নামরূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার 
ফল প্রদান করিতেছেন, তাহার! ভগবানকে কেবল প্রকৃতির সেই সব 
নামরূপের মধ্যে লাভ করে। কিন্তু যাহার! প্রকৃতির অতীত 
ভগবানকে সমগ্র সততায় উপাসনা করে তাহারা এই সবকেই পায়, 
এবং এই সবেরই বপাস্তর সাধন করে,_-দেবতাগণকে তাহাদের 
উচ্চভণ স্তরে, প্রকৃতিকে তাহার উচ্চতম শিখরে উত্তোলন করে ; এবং 
তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া এ:কবাবে ভগবানের নিকটেই পৌছায়, 
বিশ্বাভীত পরম বস্তুকে লাভ ক্রে--দেবান্‌ দেবযজো! যান্তি মন্তক্ত! 
যান্তি মামপি। 

তথাপি পরমেশ্বর ভগবান এই সকল ভক্তকে তাহাদের অসম্পূর্ণ 
দৃষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেন না; কারণ, ভণশানের এই সকল আংশিক 
প্রকাশের অতীত যে অজ, অবায়, শ্রেষ্ঠ ste, কোনও জীবের পক্ষেই 
ভগবানকে সেই ভাবে জ্ঞাত হণওরা সহজ নহে। মায়ার % ৰিরাট 
আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে সমাবৃত করিয়! রাখিয়াছেন ॥ "তিনি cq 
জগতের সহিত এক হইয়াও জগতের অতীত, AMG ARs থাকিয়াও 


$ নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমা বৃতঃ । 
মুঢ়োংয়ং নাভিজানাতি লোকে মাম্জমব্যয়ম্‌॥ ৭২৫ 


৪৬ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


অগোচর, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সকলেরই নিকট প্রকাশিত 
নহেন, ইহা তাহারই যোগমায়ার দ্বার! সংঘটিত হইয়াছে। asfers 
বদ্ধ মান্য মনে করে যে, প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের যে-সব প্রকাশ 
তাহাই ভগবানের সব; কিন্তু বস্তুতঃ সে-সব কেবল তাহার ক্রিয়া, 
তাহার শক্তি, তাহার wees, তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই 
সমগ্রভাবে জানেন ; কিন্তু তাহাকে এখনও কেহ জানিতে পারে 
নাই * 1 তাহা হইলে ভগবান প্ররুতিতে নিজের লীলার দ্বার! 
তাহাদিগকে এইভাবে faqs করিবার পর যদি তাহাদিগকে এই সবের 
ভিতর দিয়াই দেখা না দেন তাহা হইলে কোনও মানষের পক্ষে, 
মায়ায় বদ্ধ কেনোও জীবের পক্ষেই ভগবানকে পাব্যার কোন? 
আশাই থাকিবে না। অতএব, আপন সমাপন প্রকৃতি অনুসারে যে 
যে-ভাবে ভগবানের দিকে অগ্রসন্ত ভয়, ভগবান তাহাদের oie গ্রহণ 
করেন এবং ভগবদ প্রম এ দয়ার দ্বারা তাহার প্রতিদান দেন। এই 
যে-সব বিভিন্ন দেবতার রূপ, awe: উহাদের ভিতর দিয়া মান্তষের 
অপূর্ণ বুদ্ধি ভগবানকে স্পর্শ করিতে পাবে; এই যে-সব বাসনার 
অন্গসরণ প্রপমতঃ ইহাদের ভিতর দিয়াই মানুষ ভগন্বানের দিকে মুখ 
ফিরায়; কোনও ভক্ত কই "অসম্পূর্ণ হউক না কেন, তাহা একেবারে 
বুধ বা নিরর্থক নহে । ইহার was অতি বড় প্রয়োজনীয় জিনিষটি 
রহিয়াছে, শ্রদ্ধা (faith ) 1 “যে-কে*্নও ভজ শ্রদ্ধার Ales আমার 
যেকোনও রূপের পুজা করে আমি তাহার সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় ও অচল 


mam ES UAE কপ জপ পপ পপ সপ পাপন শা শীল শী ত ত আজি কাপ পাশ পীল পাশ | লা 


* came সমতীতানি বর্তমানানি চাৰ্জ্জুন । 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ৭1২৬ 


LE ৯৭৯ OEE ন পি তত - 


ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ৪১ 


করিয়া দিই।” পট তাহার নিঙ্গের মতানুবায়ী পূজায় তাহার 
যেবিশ্বান সেই বিশ্বাসের জোরেই সে তাহার বাসনান্যায়ী ফললাভ 
করে এবং সেই সময়ে যে-আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের মে যোগ্য, দেই 
সিদ্ধি সে লাভ করে । তাহার সমস্ত কল্যাণ ভগবানের নিকট চাহিতে 
চাহিতে শেষ পর্যান্ত সে ভগবানকেই তাহার একমাত্র কল্যাণ বলিয়া 
প্রার্থনা করিবে । তাহার সমস্ত আনন্দের ay ভগবানের উপর 
নির্ভর করিতে করিতে সে ভগবানের মধ্যেই তাহার সমস্ত আনন্দের 
সন্ধান করতে শিখিবে। ভশবানকে তাহার নামৰূপ ও গুণের মধ্যে 
জানিতে জানিতে sida সে জানিতে বা art যে, ভমবাতুনই সব, 
তিনি বিশ্বর অতীত এবং সকল বস্তুরই মূল ৷ * 


এই হবে নআপা।ন্রিক বিকাশেব দ্বাব| ভক্ত জ্ঞানের সহিত এক হয় । 
জীব ক্রমশঃ একমাত্র ভগবানেই আনন্দ লাভ কবে, সে জানে যে 


ee ee 


EN AS (ET পা লা ত 


q যে! বো যাং যাং TRE ভক্তঃ শ্রদ্ধয়/চ্চিতুমিচ্ছতি। 

SD তশ্যাচল|ং Sale thay বিদধাম্যহম্‌ ॥ ৭1২১ 

স তয়! Va যুক্তন্তস্তারাধনমীহতে। 

লভতে চ ততঃ কাম'ন্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ৷ ৭২২ 

নীচের তিন প্রকারের যে ভ্কি, সর্বোত্তম সিদ্ধিলাভের পরও 

তাহাদের একটা স্থান আছে; কিন্তু তখন তাহার! ব্ূপাস্তরিত, জখন 
সঙ্কর্ণ ব্যক্তিগত ভাব আর থাকে a1 দুঃখ ও পাপ ও অজ্ঞান দূর হউক, 
এই প্রাকৃত জগতে সর্বোত্তম কল্যাণ, শক্তি, আনন্দ ও জ্ঞান উত্তরোত্তর 
বিকশিত হউক, পুর্ণভাবে প্রকটিত হউক, এই বাসনার বেগ তখনও 
হৃদয়ে থাকিতে পারে | 


৪২ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


ভগবানই সকল সত্তা ও চেতনা ও আনন্দ, ভগবানই সকল বস্তু সকল 
জীব, সকল wali সে প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে জানে, আত্মাতে 
ভগবানকে জানে, আবার ভগবান যে আত্মা ও প্রকৃতির অতীত 
তাহাও অবগত হয়। সে সৰ্ব্বদ। ভগবানের সহিত যোগে অবস্থান 
করে,_নিত্যযুক্তঃ। যে বিশ্বাতীত সত্তার উপরে আর কিছুই নাই, 
যে-বিশ্বব্যাপী সত্তা ভিন্ন আর কেহ নাই, কিছুই নাই, তাহার সহিত 
চিরন্তন যোগই হয় তাহার সমগ্র জীবন, AAT সত্তা । তীগার উপরেই 
তাহার সকল OS একান্তভাবে নিবদ্ধ হয়, কে'নও অ'শদেবত।, 
বিধি ব মতবাদের উপরে নহে । এই এক্ষান্তক ভক্কিই oy তাহার 
জীবনের সমগ্র নীতি। সেসকল সাম্প্রদারিক ধর্মমত ও বিশ্বাসের 
উপরে চলিয়া! ata; সকল নৈতিক বিপি-নিষেধের উপরে, ব্যক্তিগত 
ASA বাপনা- কামনার উপরে Sisal যঘ। তখন আর তাহার কোনও 
শোক দুঃখ থাকে না যে উপশম করিতে ইহবে; কারণ, দে সকল 
আনন্দের আধারকে লাভ করিঘাছে। কোনও বাসনার তপতি জন্য 
তখন তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না, কারণ, যিনি সব, সকলের 
উপরে, Verse সে লাভ করিয়াছে; বিনি সকল সিদ্ধি প্রদান 
করেন, সে নেই সর্বশক্তিমানের সামীপা লাভ কর্বয়াছে। তাহার 


কোন সংশয়, কোন অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাস! অবশিষ্ট ates ন', কাবণ 
যে-দিব্য conf ea মধ্যে সে বাস কবে, তাহা হইতেই সমস্ত জ্ঞান তাহার 


উপর বিচ্ছুরিত হয়। ভগবানের প্রতি তাহার পূর্ণ প্রেন এবং সে 
ভগবানের প্রিয়; কারণ, সে ভগবানে যেরূপ আনন্দ পায়, ভগবানও 
তাহাতে Cas আনন্দ পান। & 


যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাং স্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 


ভাক্ত ও জ্ঞানের সমন্বয় ৪৩ 


জ্ঞানের সহিত যে ভগবানের SHA করে, যে জ্ঞানী-ভক্ত, ইহাই 
তাহার স্বর্ূপ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞানী তাহার 
আত্ম/_জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে AST! অপর ভক্তেরা কেবল প্রকৃতির 
বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করে; কিন্তু জ্ঞানীভক্ত একেবারে 
পুরুযোত্তমের আত্মদত্তা ও লীলাকে Bla করে, তীহারই সহিত মে 
যুক্ত। তাহারই হইয়াছে পরা প্রক্কতিতে দিবা জন্ম, জীবনে মে পূর্ণ- 
বিকশিত, ইচ্ছ শক্তিতে পূর্ণ, প্রেমে অনন্ত, জ্ঞানে দিদ্ধ। তাহীতেই 
জীবের বিশ্বলীনা সার্থ£ হইয়াছে; কারণ, সোনজেকে ছাড়াইয়। 
উঠিয়ছে এব এইভাবেই তাহার জীবনের পূর্ণতম উচ্চতম সত্যকে 
লাভ করিয়াছে | 


পরম পুরুষ (১) 


AST অধ্যায়ে এপধাস্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের 
সাধনার নূতন AEBS খুবই স্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে এবং তাহাকে 
পুর্ণতর করিয়! তুপিবার সন্ধানও মিলিয়াঁছে । সংক্ষেপতঃ Gel এই, 
আমাদিগকে অন্তমূথী হুইয়া এক উচ্চতর চৈতন্যের দিকে, এক 
পরম সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে । আমাদের পাখিব 
প্রকৃতিকে সম্পুর্ণ ভাবে বাদ দিতে হইবে লা) কিন্তু এখন আমবা 
মূলতঃ বস্তুতঃ Wel কিছু, সে সবেরই একটা উচ্চতর, একটা 
অধ্যাত্ম পিদ্বিলাভ করিতে হইবে ।-কেবল আমাদের মঝের 
অপরিপূর্ণ | ছাড়াইয়! দিব্জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে; 
এরূপ হও যে সম্ভব তাহার কারণ প্রথম, মানুষের মধ্যে থে 
GLAS আত্মা, wera, রহিয়াছে, উহা মূল সন'তন সত্তায় এবং 
মুল শক্তিতে ARM ও  ভগবানেরই Haw, এখানে উহা 
ভগবানেরই প্রচ্ছন্ন আবিভাব, ভাহারই wera সত্তা, তাহাই 
চৈতন্যের চেতন্য, তাহারই প্রকৃতির sare, fea এই দেহ 
মনের অঙ্গানের মধ্যে আবদ্ধ, নিজের £কৃত সত্তা ও সতা স্বরূপ 
mae অ'ত্মবিস্থত। দ্বিতীয়তঃ, জীবাগ্থার আবির্ভাব হইয়াছে ছুই 
প্রকৃতিকে xt মূল প্রকৃতিতে উহা! উহার প্রকৃত Bang 
সত্তার সহিতই এক থাকে, এবং নাচের as Crs Gel অহঙ্কার ও 
অজ্ঞানের বশে মোহগ্রস্ত হয়। এই শেষেরটিকে Wea করিতে 
হইবে ; এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে পুনরায় অন্তরের মধ্যে পাইতে 


(১) গীতা সপ্তম অধ্যায় ২০, ৩০ ? অষ্টম অধ্যায় | 


পরম পুরুষ 6¢ 


হইবে, তাহার পূর্ণ বিকাশ করিতে হইবে, তাহাকে নচল ও সক্রিয় 
করিয়া তুলিতে হইবে। আত্মার অভ্যন্তরীণ বিকাশ সাধন করিয়।ঃ 
এক নূতন জীবনের দ্বার উন্মোচন করিয়া, এক Toa শক্তির মধো 
জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিঁরয়া যাই; এবং 
আমরা যে-ভগবান হইতে এই TST রূপের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি 
পুনরায় SAAT অংশ হই। 

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গীতা ভারতের তৎকালীন 
সমসাময়িক মতকে ছাড়াইয়া গিয়াছে । এখানে জীবনকে অস্বীকার 
করিবার ভাব, ‘cafe নেতি'র ভাব কম, স্বীকার করার ভাবই বেশী। 
প্রকৃতির আত্মবিনাশের (a self-anuulment of Nature) উপরেই 
fer সেই যুগের একান্ত cats; তাহার পরিবর্তে আমার! এক 
পূর্ণতর সমাধানের ইঙ্গিত পাইতেছি। পরবর্তীকালে যে-সব 
ভক্তিমূলক ধর্মের বিকাশ হর,_-তাহাদেরও অন্ততঃ একট! পূর্বাভাস 
এখানে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সাধারণ জীবনের উপরে 
CHAD রহিয়াছে, আমরা যে-অহংভাবের মধ্যে বাস করি, তাহার 
পশ্চাতে লুক্কায়িত যে-সত্য, সে-সন্বন্ধে আমাদের যাহা প্রথম 
অনুভূতি, গীতারও মতে তাহা হইতেছে এক বিশাল, নিব+ক্তিক, 
অক্ষর আত্মার শান্তি, তাহার সমতা ও এঁক্যের মধ্যে আমরা 
আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপ করি,--তাহার শান্ত পবিত্রতার 
মধ্যে আমাদের বাসনা ও রিপুর সমস্ত Af প্রেরণাকে wea করি। 
কিন্তু, তাহার পর আমাদের দৃষ্টি যখন আরও পূর্ণ হয়, তখন আমরা 
দেখিতে পাই এক জীবন্ত অসীম সত্তা, এক দিব্য অপরিমের পুরুষ; 
আমর! যাহা কিছু সবই তীহা হইতেই উৎপন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি, 
জগৎ ও জীব, যাহা কিছু আমরা, সবই Stay, আত্মায় যখন 


৪৬ শ্ীঅরবিন্দের গীত! 


আমরা তাহার সহিত এক হই তখন আমরা লয়প্রাপ্ত হই না; বরং 
এই অনস্তের মহত্বে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাহারই মধ্যে আমর! আমাদের 
প্রকৃত সত্তাকে ফিরিয়া পাই। ইহা এক সঙ্গেই সাধিত হয় 
একযোগে তিনটি প্রক্রিয়ার দ্বার],_তাহার ও আমাদের ary 
প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কর্মের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্মার সন্ধান 
লাভ করা ( an integral self-finding ); যাহার মধ্যে 
সব রহিয়াছে, যিনিই সব, সেই দিব্য পরম পুরুষের জ্ঞানের ভিতর 
দিয়া সমগ্র ভাবে আত্মস্বরূপে গড়িয়া উঠা (an integral 891 
becoming); এবং এই সর্বময়, সর্বশ্রেষ্ট ভগবানের প্রতি 
প্রেম ও একাস্তিক ভক্তির ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে wa সমর্পণ করা 
(an integral self-giving), আমাদের সকল কম্মের ay, 
আমাদের হৃদয়ের অধিবাসী, আমাদের সমগ্র জাগ্রত জীবনের আধার 
এই ভগবানের প্রতি ase হওয়া। তৃতীরটিই সর্ধশ্রে্ইট এবং 
চরম-পিদ্ধিপ্রদ প্রক্রয়া। যিনি আমাদের সবের মূল তাহাকেই 
আমাদের সব সমর্পণ করি । আনাদের অবিরত আত্মপমর্পণের দ্বারা 
আমাদের সকল জ্ঞান Seas জ্ঞানে পরিণত হয়ঃ আমাদের সকল 
aq তাহারই শক্তির জ্যোতিতে পরিণত হয়। আমাদের আত্ম- 
সমর্পণে যে প্রেমের আবেগ তাহাই আমাদিগকে তাহার নিকটে 
পৌছাইনা দেয় এবং তাহার স্বরূপের গভীরতম রহস্য উদঘাটিত 
করিয়া দেয় 1--এই যে faa সাধনা, উত্তম রহস্যের দ্বার খুলিবার 
fae শক্তি, প্রেমের দ্বারাই তাহা সম্পূর্ণ হয়, প্রেমের ছারাই তাহ! 
পূর্ণতম সিদ্ধিলাভ করে। 

আমাদের আম্মসমর্পন কার্য্য করী হইতে হইলে প্রথমেই চাই যেন 
উহাতে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। অতএব AH প্রধমেই এই পুকষকে 
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জানিতে হইবে তীহার দিব্য সত্তার সকল শক্তিতে ও সকল we, 
তত্বতঃ, সনাতন মুল স্বরূপে এবং জীবনলীলায়, সকলের পূর্ণ সামন্তস্তে। 
কিন্ত প্রাচীনদের নিকট এই জ্ঞানের, তত্বজ্ঞানেব, মুল্য কেবল এই 
ছিল যে, ইহার শক্তিতে আমর! মরদ্দীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
এক পরম জীবনের অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। কিন্তু এই মুক্তিও 
উচ্চতমভাবে কিরূপে গীতার নিজস্ব অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারাই 
পরিণামে লাভ কর! যায়, গীতা এখন তাহাই দ্েখাইতেছে। 
গীতার কথার WH এই cy, পুরুষোত্তমের জ্ঞানই ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণ 
জ্ঞান। Slaw বলিলেন, যাহারা আমাকে তাহাদের আশ্রয় বলিয়া 
অবলম্বন করে,-_শরণমাশ্রিত্যঃ তাহাদের দিব্য জ্যোতি তাহাদের 
মুক্তিদাতা, তাহাদের আত্মার গৃহীত ও আশ্রয়দাতা বলিয়া ভজন 
করে,_যাহার। জরা ও মরণ হইতে, মরজীবন এবং ইহার বন্ধন 
হইত মুক্তিলাভের জন্ত অধ্যাত্ম সাধনায় আমার শরণাপন্ন হয়, 
তাহার! “সেই ব্রক্ষকে” জানিতে পারে, সমগ্রভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে 
জানিতে পারে এবং আঁখল Wiese জানিতে পারে (*)। আর 
যেহেতু তাহারা আমাকে জানে এবং সেই সঙ্গেই অধিভূৃত, 
অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞকে জানে, সেই GT এই দেহের জীবন 
ছাড়িয়া যাইবার সন্ধক্ষণেও আমার সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের থাকে 
এবং সেই মুহূর্তে তাহাদের সমগ্র চেতনাকে আমার সহিত যুক্ত 
করিয়া রাখে (%)। সেই জন্তই তাহারা আমাকে পায়। মরজীবনে 
(*) জরামুরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি ধে। 
তে ব্ৰহ্ম তদ্বিছুঃ STAM কৰ্ম্ম চাখিলম্‌ ॥ ৭৷২৯ 


($) সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে fag: | 
প্রয়াণকালেইপি চ মাং তে বিদুযুক্তচেতসঃ ॥ rive 
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আর বদ্ধ at থাকায় উহার উচ্চতম fear পদ ঠিক তাহাদেরই ন্তায় 
লাভ করে যাহারা নির্ব/ক্তিক (impersonal) অক্ষর ব্রন্মে তাহাদের 
WOR সভাকে লয় করে। এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত দিয়াই গীত! সপ্তম 
অধ্যায্ন শেষ করিয়াছে । 


এখানে আমরা কয়েকটি কথা পইতেছি, তাহাদের ঘধোই 
ভগবানের জগংলীল৷য় আত্ম শ্রকাশ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান মূল সত্য- 
গুলি সংক্ষেপে রহিয়াছে । ভগবানের WAH ও কাধ প্রণালার 
সকল দিকই উহাদের মধ্যে আছে, জাবাআকে পূর্ণ আত্মজ্ঞানে 
ফিরিয়! যাইতে হইলে যাহা কিছু প্রয়েেজন সবই এখানে রহিরাছে। 
প্রথমেই আছে, “সেই ত্রদ্ষ,”--তদ্‌ BH, পে প্রকৃতিতে আমার 
মুল প্রকাশ, ATG, তাহার পর, MAPS এবং অরিন যথা 
ক্রমে বংিদ্রগতের ব্যাপাব এবং অন্তঙ্জশতের ব্যা“ার ; cca, 
অধিযজ্ঞ, ইঠাই জাগতিক কর্ম ও যজ্ঞের নিগুঢ aes) Ase 
যাহা বলিলেন তাহা ফলতঃ এই»৮ণআাদি পুরুষোতন (মাং 
fag), আমি এট সকলেরই উপরে, তথাপি এই সকলেরই মধ্য 
দিয়া এবং ইহাদের পারম্পরিক সম্বন্দেব সহায়তাঁতেই আমাকে সন্ধান 
করিতে হইবে, জানিতে হইন্০ে-ঘানুষের চেতনা বে আমাকে 
ফিরিয়া পাইবার পথ খৃক্দিতেছে, তাহার one ইহাই একমাত্র 
পূর্ণ নাধনা।” কিন্তু কেবল এই শব্বগুলি হই”: ইহাদের অর্থ 
প্রথমে স্পষ্ট বুঝা বায় না, aS. ইহ অর্থ বৰা 
যাইতে পারে। এই. সকল শবের ছ ' ঠিক কি বুঝাইতেছে, হাহা 
নির্ণয় করিতে হইবে? এবং আৰ fag অজ্ভুনও তংক্ষণাৎ 
তাহাদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞানা করিলেন। Sew সংক্ষেপে উত্তর দিলেন 
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—oy তাত্বিক ব্যাখ্যা করিতে গীতা কোথাও বেশীক্ষণ দাড়ায় 
নাই; গীতা কেবল ততটুকুই এমন ভাবে দিয়াছে যেন 'তাহাদের 
সত্যটি ধরিতে পার! যায়, এবং সাধক নিজেই অন্থভূতি উপলব্ধি 
লাভ করিতে করিতে অগ্রপর হইতে পারে। প্রতিভানিক (the 
phenomenal) জগতের বিপরীত স্বপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তাকে 
বুঝাইতে উপনিষদ একাধিকবার “oH ব্রহ্ম” এই বাক্য ব্যবহার 
করিয়াছে; মনে হয় এই বাক্যের দ্বারা গীতা আত্মার অক্ষর 
প্রতিষ্ঠাকে (the immutable self-existence) বুঝিয়াছে, ইহাই 
ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি এবং ইহারই অপরিবর্ভনীয় অনস্ততার 
উপরে বাকী সব,--যাহা কিছু চলিতেছে, বিকশিত হইতেছে সেই 
সব--প্রতিঠিত,_অক্ষরমূ পরম্‌ *। পর! প্রকৃতিতে জীবের যে 
আধ্যাত্মিক ভাব ও মূল প্রকাশের ধারা,-স্বভাব, গীতার মতে 
তাহাই অধ্যাত্ম্বভাবোহধ্যাতঅআমূচ্যতে | 

গীত! বলিয়াছে, wea প্রেরণা ও শক্তিকেই eq বলা হয়, 
_বিসর্গঃ shes: এ প্রথম মুল আত্মপ্রকাশ বা স্বভাব 
হইতে কর্শ্মই বস্তু সকলকে সুজন করিতেছে, এবং এই স্বভাবের 
বশেই কাধ্য করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বলীল। 
প্রকট করিতেছে। ; ক্ষরলীলার ফলে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইতেছে, 
অধিভূত বলিতে সেই সমস্তই বুঝিতে হইবে,--অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ | 


(*) | মং শভাবোহ্ধ্যাতমুচ্যতে | 
তৃতাঙাবো৬২ক?ে fart কর্শসংজিতঃ ॥ vie 
'অধিভূঙ্ং wateta: পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌ । 
অধিযয়্জোহহমেবাআ দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৮1৪ 
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প্রকৃতিতে যে-পুরুষ বিরাজ করিতেছেন,_-প্রকতিস্থ আত্ম।,--তিনিই 
অধিদৈব। তাহার মূল সত্তার যে সব ক্ষর ভাব কর্ম প্রন্কতিতে 
প্রকট করিতেছে, পুরুষের চেতনায় নে সব প্রতিফলিত হইতেছে। 
অন্তর্ধামী পুরুষ সেই সব দেখিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন । 
Sse বলিলেন, “কর্মের ও যজ্ঞের অধিপতি,--অধিষজ্ঞ,-বলিতে 
আমাকেই বুঝায়। আমি ভগবান, বিশ্বদেব, পুরুযোত্তম-_ এখানে 
এই নব দেহধারীদের মধ্যে আমি গুপ্ভভাবে বিরাজ করিতেছি” 
অতএব যাহা কিছু আছে,--সর্ববমিদং-সবই এই কয়েকটি শবের 
HHT মধ্যে পড়িয়াছে। 

গীতা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াই জ্ঞানের দ্বারা অস্তিমে যে 
মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই অবিলম্বে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছে । 
HH অধ্যায়ের শেষ cates এইরূপ মুক্তিই ইঙ্গিত কর। হইয়াছে। 
অবশ্য পরে গীতা আবার এই কথার আলোচনা করিবে, এ সম্বন্ধে 
আরও এমন ব্যাখ্য। দিবে কর্শ্মের জন্য এবং অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির 
wa যাহা আবশ্তক। ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত আমর। এই সকল শব্দ 
বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সেই সবের আরও পূর্ণ জ্ঞানের অন্ত 
অপেক্ষ। করিতে পারি। কিন্তু আর অগ্রপর হইবার ACA, এখানে 
এবং ইহায় আগে যাহ! বলা হইয়াছে তাহা হইতেই এই সকল 
বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ যতট! বুঝা যায়, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক । 
' কারণ, এখানে বিশ্বলীলার ধারা সম্বন্ধে গীতার মতটি ব্যক্ত 
হইয়াছে | প্রথমতঃ রহিয়াছে ব্রহ্ম+-ইহা উচ্চতম অক্ষর আত্মগ্রতিষ্ঠ 
(self-existent) Wel; দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্যে বিশ্বপ্রক্কতির হে 
খেল! চলিতেছে তাহার পশ্চাতে দর্বভূতই বস্তুত: ব্রদ্ধ। কারণ, 
এ আত্মপ্র্তষ্ঠা আছে বলিয়াই দেশ, কাল, নিমিত্ের থাক! 
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সম্ভব হইয়াছে । এ অপরিবর্তনশীল সর্বব্যাপী অথচ অখণ্ড আধার 
যুদি না থাকিত, তাহা হইলে দেশ, কাল, নিমিত্বের বিভাগ এবং 
নামরূপের খেলা সম্ভব হইত না। কিন্ত নিজে প্র wer 
কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ হয় না, কোন কিছু সঙ্কল্প 
করে all ইহা নিরপেক্ষ (impartial), সম, সকলকেই ধরিয়া 
পাছে, কিন্তু কিছু বাছে না, কিছু উৎপাদন করে না। তাহ! 
হইলে উৎপাদন করে কে, সঙ্কল্প করে কে, পরমপুরুষের দিব্য 
প্রেরণা দেয় কে? কর্মকে যে পরিচালিত করে এবং অনস্ত সত্বা 
হইতে কালের মধ্যে কার্যতঃ বিশ্বলীলাকে প্রকট করে, সেকে? 
স্বভাবরূপে প্রকৃতি । পরাংপর, ভগবান, পুরুষোত্বম রহিয়াছেন এবং 
তাহার অন্ত অক্ষরতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পরা অধ্যাত্ম 
শক্তির ক্রিয়াকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান যে দিব্য সত্তা, 
চৈতন্য, ইচ্ছা বা শক্তিকে বিস্তার করিতেছেন,--যয়েনং ধার্ধযতে 
জগৎ,--তাহাই পরা প্রর্কৃতি। ভগবান তাহার সততায় যাহা কিছু 
আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরেন এবং জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতি 
ব! স্বভাবে প্রকট করেন, সে সবেরই মূল শক্তি ও সত্যটি আত্মা 
এ” পরাপ্রকৃতিতে আত্মণধিতের আলোকেই দেখিতে পায়। প্রত্যেক 
শদীবের অন্তশিহিত সত্য এবং মূল অধ্যাত্মতত্ব, যাহা নিজেকে 
লীলার মধ্যে Be প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সংসার মধ্যে 
যে মূল দিব্য প্রকৃতি সকল পরিবর্তন, বিরতি, বিপর্ধ্যয়ের ভিতরেও 
দিব্য wea রহিয়াছে, তাহাই Weta.) স্বভাবের মধো যাহ! 
নিহিত আছে পে সব বিশ্বপ্রকতির মধ্যে বিহুষ্ট হইয়াছে, বিশ্বপ্রকূতি 
যেন তাহা লইয়! পুরুযোতমের wey ea ছায়ায় যথাশক্তি ব্যবহার 
করে। নিত্য স্বভাবের মধ্য হইতে, প্রত্যেক ভূতের মূল প্রকৃতি 
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ও Byrne মধ্য হইতে, প্রকৃতি নান! বৈচিত্রের কটি করিয়া 
উহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে,-নিজের নামরূপের সমস্ত 
পরিবর্তনের খেলা, দেশ-কাল-নিমিত্বের পরিবর্তনের খেলা প্রকট 
করিতেছে *। 

এই সব অভিব্যক্তি, এবং অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্তন 
- ইহাই wi, প্রক্তির fag. প্ররু-্তই eal, লীলাময়ী। স্বভাব 
যখন শ্যট্িক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গ), তাহাই কর্মের 
প্রথম রূপ। WE ছুই প্রকারের,--ভূত ও ott, wesw যে সকল 
বস্তু আবিভূর্ত হইতেছে, তাহারাই ভূত (gst), এবং এ 
সকল বস্তু অন্তরে ও বাহিরে যে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাই 
ভাব (ভাবকরঃ)। কালের মধ্যে নিয়ত এই সকল জিনিষেরই 
উৎপত্তি হইতেছে ( উদ্ভব ); কর্মের wafer এই উদ্ভবের মূল। 
প্রকৃতির শক্তিসমুহের পরস্পর সংযোগে এই সব পরিবর্তনশীল লীল! 
প্রকট হইতেছে ( অধিভূত )। ইহাই জগৎ, ইহাই জীবাত্মার ঠচতন্ভের 
faqy-aw (the object of the soul’s consciousness) | 
এই সমুদায়ের মধ্যে জীবাত্মাই Bi ও ভোক্তান্বব্ূপ প্রকৃতিস্থ 
দেবতা! 1 মন, বুদ্ধি, ইন্জিয়ের দিবা শক্তিসমূহ,__জীবাত্ব। আপন চৈতন্যময় 
সত্তার যে সকল শক্তির দ্বার! প্রকৃতির খেঙ্গাকে নিজের মধো প্রতিফলিত 
করে, তাহাদিগকে লইয়াই অধিদৈব | অতএব এই প্রকৃতিস্থ আত্মাই ক্ষর 
পুরুষ, ইহাই পরিবর্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত কর্মলীল1 | এই আত্ম! 


»* দেশ ও কালের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে এক অবস্থা হইতে অন্ত 
অবস্থার যে বিকাশ হইতেছে ভাহাকেই আমরা নিমিত্ত ( causality ) 
বলি। 
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ধখন প্রকৃতি হইতে সরিয়। sea অবস্থিত, তখন ইহাই অক্ষর- 
পুরুষ, অপরিবর্তনশীল আত্ম, ভগবানের শাশ্বত নিক্রিম্নতা। fee 
ক্ষরপুরুষের দেহ ও রূপের মধ্যে দিব্য পরম পুরুষ বাস করেন। 
মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, তাহাতে অক্ষর সত্তার শাস্তি 
রহিয়াছে। আবার সেই সঙ্গেই তিনি ক্ষরলীলাও উপভোগ 
করিতেছেন। তিনি যে কেবল বিশ্বের অতীত এক পরম পদে 
আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে রৃহিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, 
তিনি এখানেও সর্বভূতের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন, প্রকৃতিতে 
এবং মানুষের হদ্দেশে বিরাজ করিতেছেন । এখানে তিনি 
প্রক্কৃতির কর্মসমূহকে যজ্ঞক্কপে গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষ সজ্ঞানে 
তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন। 
কিন্ত সকল সময়ে, এমন কি মানুষের অজ্ঞান ও অহঙ্কারের মধ্যেও, 
তিনি মানুষের স্বভাবের অধীশ্বর এবং তাহার সকল কর্মের প্রভু । 
তাহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি ও কর্ণের ক্রিয়া চলে। তাহ! হইতেই 


জীবাত্ম প্রকৃতির ক্ষরলীলায় আবির্ভূত হয়; অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠার 
ভিতর দিয়া জীবাত্মা আবার তীহাতেই ফিরিয়া যায়, ভগবানের 


ATI লাভ করেঃ_-পরমং ধাম। | 
জগতে জন্মগ্রহণ sin মামুয প্রকৃতি এবং কন্মের ক্রিয়ার 
বশে জগৎ হইতে জগতান্তরে গমনাগমন করে। প্রকৃতিস্থ পুরুষ 
(Purusha in Prakriti), ইহাই তাহার স্থত্র; তাহার মধ্যে 
আত্মা যাহা fowl করে, যাহ! ভাবে, যাহ! করে সে সর্বদা 
তাহাই হয়। পূর্বজন্মে সে যাহা ছিল, যাহা করিয়াছে লেই 
সবের দ্বারাই তাহার বর্তমান জন্ম নির্ধারিত হইয়াছে। আবার 
এই WT মৃত্যুকাল পর্য্যান্ত সে যেক়প থাকিবে, যাহ! ভাবিবে, যাহ! 
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করিবে সেই সবের দ্বারাই নির্ধারিত হইবে যে, সে পরলোকে 
কি হইবে এবং পরজন্মেই বা কি হইবে। জন্ম যদি “হওয়া” 
(becoming), তাহা হইলে মৃত্যুও “হওয়া,” মৃত্যু কোন ক্রমেই 
Hate যাওয়া নহে। শরীর পরিত্যক্ত হয়; fee জীবাত্মা 
আপনার পথেই চলিতে থাকে (ত্যক্ত। কলেবরম্‌)। অতএব 
তাহার মহাযাত্রার সন্ধিক্ষণে সে কিরূপ থাকে তাহার উপর 
অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ যে-রূপ “হওয়া”্র' উপর তাহার 
চিত্ত মৃত্যুকালে নিবিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পূর্বেও HAM যাহার চিন্তায় 
পুর্ণ ছিল, তাহাকে সেই রূপই পাইতে হয়। যেহেতু প্রকৃতি 
কর্শের ual জীবাত্মার চিন্তা ও শক্তি সকলের বিকাশ করে। 
বস্তুতঃ উহাই তাহার একমাত্র কাজ। অতএব, মানবাত্মা যদি 
পুরুযোত্তমের পদ লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে দুইটি জিনিষের 
প্রয়োজন। দুইটি ae পূর্ণ করিতেই হইবে; তবেই Val সম্ভব 
হইতে পারিবে। পাধিব জীবনে তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনকে এ 
আদর্শের দিকে গড়িয়া তোলা চাই; এবং মৃত্যাকালেও তাহার 
সেই আদর্শ ও আকাঙজ্ষাকে Series ভাবে ধরিয়া থাকা চাই। 
See বলিলেন, “যে কেহ অস্তিমকালে আমাকে অনুম্মরণপূর্ব্বক 
তাহার দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, সে আমার ভাব, অর্থাৎ 
পুরুযোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হয়” *। ভগবানের মুল সত্তার সহিত 
সে মিলিত হয়। তাহাই জীবাত্মার চরম গতি (পরো ভাষ )। 
এইখানেই কর্শের শেষ পরিণতিঃ-কর্শ এখানে নিজের মধ্যে, 


অস্তকালে চ যামেব স্মরন্ুক্ত 1 কলেবরদ্‌। 
যঃ প্ৰয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্তা সংশয়ঃ1 wie 
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আপনার উৎসে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ্বলীলার মধ্যে আদিয়া 
জীবাত্মার মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতি,-স্বভাব, ঢাকা পড়িয়া যায়, তাহার 
চৈতন্তের অন্তান্ত প্রতিভাসিক ভাবের বিকাশ হয়,_-তম্‌ তম্‌ ভাবম্‌ | 
জীবাত্ম৷া যখন এই বিকাশের লীলা wary করিয়া তাহার সকল 

ভামিক ভাবের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে 
তাহার সেই মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়! যায়; এবং এইরূপে ফিরিয়া 
গিয়া তাহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার--আত্মার, সন্ধান পায় এবং 
শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে ( মদ্ভাবম্‌ )। এক হিসাবে বলিতে পারা 
যায় যে, সে তখন ভগবান হয়; কারণ, তাহার প্রতিভাসিক 
প্রকৃতি ও জীবনের চরম রূপান্তর সাধনের দার! সে ভগবানের প্রকৃতির 
_ সহিতই মিলিত হয়। 

এখানে গীতা মৃত্যুকালীন মনের ভাব ও চিন্তার উপর বিশেষ 
জোর দিয়াছে। গীতা কেন এইরূপ, জোর দিয়াছে তাহা বুঝা 
কঠিন হইবে যদি আমরা চৈতন্তের আত্মহুজনী শক্তি (self-creative 
power of consciousness) যাহাকে বলা যাইতে পারে সেই 
শক্তির পরিচয় ন! লই । চিন্তা আস্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং পূর্ণ ও 
একাস্তিক avy সহিত যাহার উপর নিবন্ধ হয়, আমাদের 
অভ্যন্তরীণ সত্তারও তাহাতে পরিবত্তিত হইবার সম্ভাবনা! হয়। এই 
সম্ভাবন| নিশ্চিত শক্তিতে পরিণত হয় যখন আমরা সেই সকল 
উচ্চতর অধ্যাত্ম এবং আত্মবিকশিত অনুভূতিতে যাই যেগুলি 
আমাদের সাধারণ মনন্তত্বের ন্যায় বাহ জিনিষের অধীন নহে 
(এই সাধারণ মনস্তত্ব বাহপ্রকৃতির অধীনতা-পাশে বন্ধ )। সেখানে 
আমরা দেখিতে. পাই যে, যাহাতে আমাদের মনকে নিবন্ধ করি 
রাখি এবং সর্বদা যে দিকে উন্মুখ eta থাকি, আদর! নিশ্চিত- 


৫৬ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


ভাবে ক্রমশঃ তাহাই হইয়া উঠি । অতএব সেখানে চিন্তার কোন চ্যুতি, 
afer কোন ভ্রংশতা হইলেই এ পরিবর্তনের ব্যাঘাত হইবে, অথব! 
ইহার ক্রিয়ার কিছু ্ধঃপতন হইবে এবং আমরা যাহা! ছিলাম আবার 
সেই দিকেই ফিরিয়া! যাইব,-অস্ততঃ যতক্ষণ না মূলতঃ অনিবর্্য 
ভাবে আমরা আমাদের TSA ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ততক্ষণ 
এরূপ অধঃপতনের আশঙ্কা আছে । যখন আমরা এবপ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছি, যখন উহা আমাদের সাধারণ অনুভূতি উপলব্ধির 
বিষয় হইয়াছে, তখন উহার স্থৃতি আপনা হইতেই থাকে; কারণ 
তখন Cas হয় আমাদের চৈতন্তের স্বাভাবিক wat । 
এই মরজীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণে. আমাদের মনের ভাব 
কিরূপ থাকে তাহার প্রয়োজনীয়তা এখন বুঝা গেল। কিন্ত সমস্ত 
জীবন মনে না করিয়া কেবল মৃত্যুকালে মনে করিলে, অথবা 
আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়া! যথেষ্টভাবে প্রস্তুত না হইলে শুধু 
মৃত্যুকালীন meq আমাদিকে এইরূপ উদ্ধার করিতে পারে 
ai লৌকিক ধশ্ম-সকল মুক্তিপ্লাভের যে-সব সহজ পথ দেখা- 
ইয়া দেয়, তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্য নাই । মৃত্যুকালে 
ধর্মযাজক আসিয়া যুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়! দিবে, সারাজীবন 
পাপে কাটাইয়াও এইভাবে শেষকালে শ্রীষ্টানোচিত পবিত্র 
মৃত্যু (“Christian death”) হইবে, অথবা পবিত্র কাশী- 
ধামে বা গঙ্গাতীরে মরিতে পারিলেই মুক্তিলাভের জন্য আর 
কিছুরই প্রয়োজন হয় না--এই সব অজ্ঞান কল্পনার সহিত গীতার 
শিক্ষা কোথাও মেলে না। যে দিব্য অধ্যাত্মভাবের উপর 
মনকে দৈহিক মৃত্যুর সময়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে 
হইবে,--যম্‌ স্মরন ভাবম্‌ ত্যজতি অস্তে কলেবরম্"-দৈথিক জীবনেও 


পরম পুরুষ ৫৭ 


প্রতি 'মূহ্র্তে আত্মাকে অন্তরে সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে, 
সন্ধা তদ্‌ভাবভাবিতঃ * | শ্রীগুর বলিলেন--“অতএব সকল 
সময়ে আমাকে ম্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, কারণ যদি তোমার 
মন ও বুদ্ধি সকল সময়ে আমাতে নিবদ্ধ রাখিতে পার এবং 
আমাতে অর্পণ করিতে পার,__মযার্পিত মনোবুদ্ধি-ভাহা হইলে 
নিশ্চয় তুম আমাতেই আসিবে । যেহেতু সর্বদা! যোগ অভ্যাসের 
দ্বারা অনন্তচিত্ব হইয়া তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে লোক দিব্য 
পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়” &। 


এখানে আমরা এই পরম পুরুষের প্রথম বর্ণনা পাইতেছি, 
ইনি ভগবান, ইনি অক্ষর অপেক্ষাও মহত্তর ও বৃহত্তর, গীতা 
পরে ইঠাকেই পুরুষো তম নাম দিয়াছে । তাঁহার কালাতীত অনস্ততায় 
তিনিও অক্ষর এবং এই সব ব্যক্ত প্রপঞ্চের বহু উপরে; কালের 
মধো আমরা তাহার সত্তার সামান্য আভাস মাত্র পাই নানা 
বিচিত্র রূপ ও ছন্মবেশের মধ্য দিয়া (অব্যক্তোহক্ষরঃ )। তথাপি 
তিনি শুধুই অরূপ অনির্দেশ্য area, অথবা তিনি কেবল এই 
জন্তই অনির্দেশ্তা যে, মানুষের মন যত বেশী Waste ধারণা 


যং যং বাপি TAZ ভাবং তাজত্যন্তে কলেবরম্‌ । 
তং তমেবৈতি কৌস্তেয় সদ তন্তাবভাবিতঃ ॥ ৮৬ 
তন্মাৎ সৰ্ব্বেষু কালেষু মামনুন্মর যুধ্য চ। 
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি মামেবৈয্যন্তসংশয়ং | ৮।৭ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন COTA নান্তগামিন।। 

পরমং পুরুষং দিব্য যাতি পার্থামুচিন্তম্নন্‌ ॥ ৮৮ 


৫৮ গ্রঅরবিন্দের গীত! 


করিতে পারে, তিনি তাহা! হইতেও eH এবং ভগবানের " at 
আমাদের চিন্তার অতীত,_জ্ণোরণীয়াংসম্‌ অচিন্ত্যরূপম্‌ * | 
এই পরম পুরুষ পরমাত্মাই wi, অতি পুরাতন। তাহার অনস্ত 
আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞানে তিনিই সমগ্র বিশ্বের প্রভু এবং শাস্ত|। 
তিনি তাহার সত্তার মধ্যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন,--কবিম্‌ পুরাণম্‌ অনুশীসিতারম্‌ 
FAD ধাতারম্‌। বেদবিদ্গণ যে স্বয়স্তু অক্ষরত্রদ্ষের কথা বলেন, 
এই পরমাত্মাই সেই wal যতিগণ তপস্তার দ্বারা মানসিক 
বিক্ষেপসমূহের উপর উঠিয়। ইহার মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেন”_ 
ইহাকেই পাইবার জন্য তাহারা ইন্দ্রিয-সংযম অভ্যাস করেন $। 
সেই অনস্ত নদ্বস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ গতি, স্থান, পদ (অতএব কালের মধ্যে 
জীবাত্মার যে বিকাশ হইতেছে, সেই বিকাশলীলার ইহাই পরম 
লক্ষ্য ); কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বিকাশের খেলা নাই, ইহ! 
এক আদি, সনাতন, পরম অবস্থা বা স্থান+-পরমম্‌ স্থানম্‌ 
SSH । | 


কবিং পুরাণমঙ্ুশাসিতার 
মণোরণীয়াং সমন্ুম্মরেদ যঃ। 
FHS ধাতারমচিস্ত্য রূপ--. 
মাদিত্যবণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ vie 
যদক্ষরং বেদবিদো বদত্তি 
বিশস্তি যদ্যতয়ো বীতরাগা: | 
যদ্দিচ্ছত্তে| ব্রক্ষচর্য্যং চরন্তি 
তৎ তে পদং সংগ্রহেন ICH | vido 


' পরম পুরুষ te 


যোগী অস্তিমকালে মনের যে ভাবে থাকিয়া জীবন হইতে 
মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই পরম দিব্য স্থানে পৌছান, গীত! তাহারই 
বর্ণনা করিতেছে। অচঞ্চল মন, যোগবলে বলীয়ান্‌ আত্মা, ভক্তিতে 
ভগবানের সহিত যোগ (জ্ঞানের দ্বার! নিরাকারের সহিত যোগ 
থাকে বলিয়া ভক্তিযোগ নিশ্রয়োজন হয় না, শেষ The এই 
ভক্তি পরম যোগশক্তির অঙ্গরূপেই বিদ্যমান থাকে ); এবং প্রাণ- 
শক্তি ভ্রমধ্যে, দিবাদৃষ্টির অধিষ্ঠানে সংগৃহীত * । সমস্ত fares 
রুদ্ধ হয়, মনকে হৃদয়ে নিরোধ কর! হয়, প্রাণশক্তিকে বিক্ষেপ 
হইতে সংগ্রহ করিয়া মন্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়? বুদ্ধি 
ey এই পবিত্র অক্ষরের উচ্চারণ এবং ইহার ভাব ধারণা করিতে 
এবং পরম পুরুষকে স্বরণ করিতে একাগ্র হয়, ( মামনুস্থুরন্‌ ) 
& | ইহাই দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পদ্থা,_বিশ্বাতীত 
অনন্তের নিকট সমগ্র শেষ সমর্পণ । তথাপি, ইহা কেবল একটি 
প্রক্রিয়া মাত্র; মূল প্রয়োজন হইতেছে, জীবনে, এমন কি যুদ্ধ 
ও কর্মের মধ্যেও, সর্বদা অব্যভিচারী ভাবে ভগবানকে স্মরণ 


প্রশ্নাণকালে মনসাচলেন 
SSH যুক্তো যোগবলেন CHT | 
ক্রবোমধ্যে KUTNA সম্যক্‌ 
স তং পরং পুরুষমূপৈতি দিব্যম ॥ ৮1১৯ 
সর্ববন্বারাণি সংযম্য মনে হৃদি নিরুধ্য চ। 

বূর্ধ্য্যাধায়াত্মনঃ প্রীণমাস্থিতে! যৌগধারপাম, ॥ ৮1১২ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রন্ম ব্যাহরন্‌ AAT | 
যঃ গ্রয়াতি wrea দেহং স ঘাতি পরমাং গতিম ॥ ৮১৩ 


৬° শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


করা,--মাম্‌ অনুন্মর যুধ্য চ--, এবং সমগ্র জীবনযাত্বাকে বিরতিহীন 
যোগে পরিণত করা (নিত্যযোগ ) * | ভগবান বঙ্গিলেন, 
“যে ইহা করে সে অনায়াসে আমাকে লাভ করে; সেই মহাত্মাই পরম্‌ 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় $। 


এইরূপে জীব যখন দেহত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে যে 
অবস্থায় পৌছায়, তাহা বিশ্বাতীত (Supracosmic) অবস্থা 
বিশ্বপ্রপঞ্চে যে সকল উচ্চতম স্তরের জগৎ রহিয়াছে, দেখান হইতে ও 
পুনর্জন্মে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু যে-জীব পুরুষোত্তমে গমন 
করিয়াছে সে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধা নহে ft 
অতএব জ্ঞানের দ্বারা অনির্দেষ্ঠ seas উপাসন। করিঘা! যে ফলই 
পাওয়া, যাউক, অন্যতম পুর্ণ উপাসনা জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের 
সশ্মিলনের দ্বারা সর্ববকর্ধের অধীশ্বর, সকল মানুষের ও সর্ব্বভূতের 
স্থহ্ৃদ WAY ভগবানের উপাসনা করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়। 
তাহাকে এইবূপে জানায় এবং এইভাবে তাহার উপালনা করায় 
পুনর্জন্মে বা কণ্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; মরলোকের অনিত্য 
ছুঃখময় অবস্থা হইতে (ছুঃধালয়ম অশাশ্বতম্‌ ) চিরন্তন মুক্তিলাভ 
করিতে জীবের যে আকাঙ্ষ'ঃ জীব তাহ! পূর্ণ করিতে পারে। 


অনন্থচেতাঃ সততং যো মাং ম্মরতি নিত্যশঃ | 

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিতাযুক্তম্য যোগিনঃ ॥ vise 
মামৃপেত্য পুনর্জন্ম হুঃখালয়ামশাশ্বতম, ৷ 

ate বস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৮,১৫ 
আত্রদ্ষতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনোহব্জুল । 

মামুপেত্য তু কৌন্তেয পুনর্জন্ম ন বিস্ততে | ৮1১৬ 


পরম পুরুষ ৬৯ 


জন্মাস্তর-চক্র এবং সেই চক্র হইতে মুক্তিঙ্লাভ বিষয়ে আরও স্পউ 
ধারণ! দিবার জন্য গীতা এখানে জগৎচক্রের পরিবর্তন ITE 
প্রাচীন ভারতে যে মত স্থুগ্রচলিত ছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে । 
জগৎ যে সময়ে প্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার fray বলা হয়, 
জগৎ যে সময়ে অপ্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার রজনী 
বল! হয় । কালের পরিমাণে উভয়েই সমান | ব্রহ্মার of 
চলে সহন্যুগ ধরিয়া, আবার ব্রহ্মার নিদ্রাও vee নীরব যুগ 
* | দিবসাগমে ব্যক্ত বস্ত সকল অব্যজের মধ্য হইতে 
আবিভূর্তি হয়, রাত্রি সমাগমে সকলে অদৃশ্য হয় বা অবাক্তের 
মধ্যে লীন হয় ৭ | এইরূপে ARGS অবশভাবে প্রকাশ ও 
প্রলয়ের চক্রে ঘুরিতেছে; পুনঃ পুনঃ তাহারা দিবসাগমে wfegs 
হইতেছে (ভূত্বা ভূত্বা), এবং অবিরত তাহারা রাত্রিসমাগমে 
অব্যক্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে } | কিন্তু এই অব্যক্তই 
ভগবানের দিব্য ute অবস্থা নহে; তাহার আর এক অবস্থা 
(ভাবোহ যঃ) আছে, বিশ্বের এই অবাক্তাবস্থার উপরেও এক 
বিশ্বাতীত অব্যক্ত, তাহা অনন্তকাল স্ববপ্রতিষ্ঠ, তাহ! এই ব্যক্ত বিশ্বের 
বিপরীত অব্যক্ত নহে কিন্তু ইহার বহু উপরে, ইহা হইতে সম্পূর্ণ 


সহতযুগপর্য্যস্তম্হর্যদ্‌ JAC বিছুঃ | 
রাত্রিংযুগসহত্রাস্তাং তেহহোরভ্মিবিদোজনাঃ ॥ ৮1১৭ 
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ AA প্রভবস্তাহরাগমে | 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্ৈবাব্যক্তনংজকে ॥ ৮১৮ 
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত! ভূত্বা MCT | 
রাজ্যাগমেইবশঃ পার্থ গ্রভবত্যহরাগমে ॥ ৮1১৪ 


৬২ শ্অরবিন্দের গীতা 


বিভিন্ন, অপরিবর্তনীয়, সনাতন,-স্সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাহ! 
বিনষ্ট হয় না | “তাহাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়, তাহাকেই 
লোকে পরমাত্মা এবং পরমা গতি বলে। যাহারা তাহাতে পৌঁছায় 
তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না; তাহাই আমার পরম ধাম” 
$ । কারণ, যে জীবাত্মা সেখানে পৌছিয়াছে, সে বিশ্বের 
প্রকাশ ও প্রলয়চক্র হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে। 

জগৎ-চক্র সন্বন্ধে এই মত আমর! গ্রহণ করি Uta না করি, 
€ “অহোরাত্রবিদ*গণের জ্ঞানের মূল্য আমাদের কাছে কতখানি 
তাহার উপরেই উহ! নির্ভর করে) গীতা ইহাকে যেভাবে ব্যবহার 
করিয়াছে তাহাই ত্রষ্টব্য। সহজেই ধারণা হইতে পারে, এই যে 
সনাতন, অব্যক্ত সত্তা, যাহার পরম ভাবের সহিত বিশ্বের অভি- 
ব্যক্তি বা লয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই বলিয়া মনে হয়, উহাঈ চির- 
অনির্দেষ্ঠ, অজ্ঞাত, নিরুপাধিক aa; এবং উহাতে পৌছিতে হইলে, 
জীবনলীলায় আমর! যাহা হইয়াছি, সেই সব বর্জন করাই আমাদের 
পক্ষে প্রকৃত পন্থা । মনের জ্ঞান, হৃদয়ের ভক্তি, যৌগিক ইচ্ছা, 
জাগ্রত প্রাণশক্তি--এই সব সম্মিলিত ভাবে একাগ্র করিয়া উহার 
দিকে আমাদের সমগ্র Bley চেতনাকে লইয়া যাওয়া ঠিক পথ 
নহে। বিশেষতঃ যে নির্বশেষ ব্রহ্ম সকল সদ্বন্ধশৃন্ত, অব্যবহার্ধ্য, 
তাহার প্রতি ভক্ত ager বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, গীতা 


পরন্তম্মা, ভাবোহন্তোইব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতন: | 
যঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেযু নশ্বৎস্থ ন বিনশ্ততি ॥ ৮২* 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমা গতিম্‌। 


যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮২১ 


পরম পুরুষ ৬৩ 


জোর দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এট অবস্থা বিশ্বাভীত, এবং যদিও 
ইহ! চির-অব্যক্ত, তথাপি “সেই পরম পুরুষকে অনন্ত ভক্তির 
দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, যাহার মধ্যে সর্কভৃত বিরাজ করিতেছে, 
যিনি এই সমগ্র জগৎকে বিস্তার করিয়াছেন * |” অর্থাৎ এই 
পরম পুরুষ আমাদের মায়ার জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত একেবারে 
সম্পূর্ণ সন্ন্ধশূন্ত ব্রহ্ম নতেন। পরন্ত তিনি স্রষ্টা, at, এ ই জগৎ- 
সমূ:হর শান্তা, কবিম্‌ অন্থশাসিতারম্‌, ধাতারম্‌। তাঁহাকেই as 
এবং সব, বাস্থদেবঃ সর্বমিতি জানিয়া ও ভক্তি করিয্ন, সকল 
বস্তু, সকল ঘটনা, সকল কর্শ্মে তাহার সহিত আমাদের সমগ্র 
চেতনাকে যুক্ত করিয়াই আমাদিগকে পরম! গতি, পূর্ন সিদ্ধি, 
চরম মুক্তির সাধনা করিতে হইবে | 

তাহার পরই আরও রহস্তময় এক সিদ্ধান্তের বর্ণনা | এইটি 
গীতা প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকগণের (mystics) নিকট হইতে 
গ্রহণ করিয়াছে। যোগী যদি পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিতে 
অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন্‌ সময়ে দেহত্যাগ 
করিতে হইবে, আর যদি পুনর্জন্ম এড়াইতে চান তাহা হইলেই 
বা তাহাকে কোন্‌ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, তাহারই বণন! 
¢ 1 অগ্নি ও জ্যোতিঃ এবং ধূম বা কুতহপিকা, দিবস এবং 
aif, শুরুপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ন এবং দক্ষিবায়ন--এইগুপি পরস্পর 


i পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত] লভ্যন্তন্তয়া | 
যস্তাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন AKAM SST ॥ ৮২২ 
$ যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃতিঞ্চেব যোগিনঃ । 
HAUS যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮২৩ 


৬৪ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


বিপরীত । প্রথমগুলিতে দেহত্যগগ করিয়া safer ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, 
কিন্তু ঘিতীয়গুলির দ্বারা যোগী staan জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন এবং পরে 


তাহাকে মানবজন্সমে ফিরিয়া অসিতে হয় * | এই ছুইটিই 
শুরু ও. কৃষ্মমার্গ। উপনিষদে এই ছুইটিকে যথাক্রমে দেবযান 


ও পিতৃষান বলা হইয়াছে । যে যোগী এই ছুই মার্গের তত্ব জানেন, 
তাহাকে আর কোন ভ্রমে পতিত হইতে হয় না £1 এই 
তত্বের পশ্চাতে WEI ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষস্বক যে ঞ্ষোন 
সত্য বা সক্কেত-হ্ত্রই থাকুক { (এই fetta প্রাচীন সাধকদের 
* অগ্ির্জ্যাতিরহঃ eH: যণ্মাস! উত্তরায়ণম | 
তত্র AUS গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রক্মবিদে! জনাঃ ॥ ৮২৪ - 
ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ Vaal দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র DATA জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্তীতে ॥ ৮1২৫ 
শুরুকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। 
GFE যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্তততে পুনঃ ॥ ৮২৬ 
নৈতে স্থতী পার্থ জানন, যোগী মুহতি কশ্চন। 
তাস্মং সর্কেষু কালেষু যোগযুক্তে। ভবাজ্জুন ॥ ৮২৭ 
যৌগিক অভিজ্ঞতা হইজে জানা যায় যে, এই তত্বের 
“পশ্চাতে SSAA ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক একটা! সত্য রহিয়াছে, 
যদিও তাহ! সর্বত্র খাটে না, ষথা-_অস্তরে আলোকের শক্তির 
' সহিত অন্ধকারের শক্তির ষে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে আলোকের 
শক্তিসমূহ বৎসরের এবং ধিনের আলোর সময়ে অধিকতর প্রভাব- 
শালী হয় এবং অন্ধকার শক্তিগুলির প্রভাব অন্ধকার সময়ে বন্ধিত 
হয় এবং যতক্ষণ AGT শেষ জয় লাভ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ গ্রতি- 
 যোগিতা চলিতে থাকে। 


পয়ম গুদ we 


ay হষঈতেই চলি আসিতেছে। Grete প্রত্যেক অড়বন্ততে 
মনোজগতের প্রকৃত ATS দেখিতেন। তাহারা wie ভিতরের 
সহিত বাহিরের» আলোকের সহিত জ্ঞানের, অগ্নির সহিত তপঃ- 
শঞ্রির পারস্পরিক fer ও কতকটা এক্যও faq করিতেন) 
আমাদিগকে কেবল দেখিতে হইবে যে, গীত৷ এখানে কথাটিকে 
fe ভাবে ঘূরাইয়া শেষ করিয়াছে, “অতএব সকল সময়ে 
যোগযুক্ত থাৰু’,--তম্মাৎ সৰ্ব্বেষু কালেষু যোগযুকে। ভবার্ধুন। 

ফলতঃ:, মূল কথা এই, সমস্ত সত্তাকে ভগবানের সহিত এক 
করা। এমন সমগ্র ভাবে এবং সর্ব রকমে এক, যেন সর্বদা 
স্বাভাবিকভাবে যোগযুক্ত হইয়া থাক! যায়। এবং এইরূণে সমগ্র 
জীবনটিকে, শুধু চিন্তা বা ধ্যানকে নহে, কিন্তু কর্শ্ম, প্রয়াস, যুদ্ধ 
সবকেই ভগবানের Beye পরিণত করা। “আমাকে স্বরণ কর 
আর যুদ্ধ কর”, ইহার অর্থ অনস্তের নিত্য অনুম্মরণ যেন অনিত্য 
সংসারের দ্বন্দের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও হারাইয়া Al wey এবং 
ইহা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ ইহ 
কেবল তখনই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় যদি অন্থান্ত প্রয়োজনগুণি 
পূর্ণ কর! হয়।--যদি আমরা আমাদের চেতনায় সকলের সহিত 
এক আত্মা হইয়া থাকি, সকল সময়ে আমাদের মনে থাকে যে, 
সেই এক আত্মা ভগবান, এবং আমাদের চক্ষু ও আমাদের 
অন্তান্ত ইন্্রিয়গণ সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করে যেন 
কোন জিনিষকে কেবল বাহেন্নিয়গ্রাহ বস্তু বলিয়া কখনও ভূল 
করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, পরস্ত এ বাহ রূপের মধো 
ভগবানকে একই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ও ব্যক্ত দেখিতে পারি, এবং যদি 
আমাদের ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার সহিত চেতনায় এক Sz, এবং 
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আমাদের ইচ্ছার, মনের, শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়া এ তগবদিচ্ছ] 
হইতেই আসিতেছে বলিয়া অনুভব করি,--উহা ভগবদিচ্ছারই 
ক্রিয়া, ভগবদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত, অথবা তাহার সহিত একই বলিয়া! 
উপলব্ধি করি, তাহা হইলে গীতা যাহা চাহিতেছে তাহা পূর্ণ- 
ভাবে সম্পাদন কর! যায়। তখন আর ভগবানের অন্ুম্মরণ 
মনের একটা সাময়িক ব্যাপার হয় না; We তখন উহাই হয় 
আমাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা এবং একভাবে আমাদের 
চেতনার সার বস্ত। তখন জীব তাহার স্বাধিকার লাভ করিয়াছে, 
পুরুযোত্তমের সহিত তাহার সত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ, অধ্যাত্ম 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে,-.তখন আমাদের সমস্ত জীবনই cats, 
ভগবানের সহিত এক্য,--সে এক্য সিদ্ধ, আবার অনন্তকাল ধরিয়াই 
তাহা সাধিত হইয়! চলিয়াছে। 
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যে সত্যটি এইভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, 
afer অথণ্ড জ্ঞানের এক একটি নৃতন দিক ব্যক্ত করিয়াছে 
এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এক-একটি অধ্যাত্ম ভাব 
ও কর্ম তাহার মৃগ্য ও সার্থকতা এইবার আমর! বুঝিব। সেই- 
হেতু ভগবান অর্জুনের মনকে জাগ্রত ও একাগ্র করিয়া তুলিবার 
ay, তিনি এখন যাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহার গুরু 
প্রয়োজনীয়তার দিকে প্রথমেই তাহার অবধান আকর্ষণ করিলেন। 
কারণ, তিনি অজ্জুনের মনকে পূর্ণ-ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান ও দৃষ্টির 
জন্য উন্মুক্ত করিতে এবং একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের we 
প্রস্তুত করিতে CIS হইয়াছেন; সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া কুরুক্ষেত্রের 
যোদ্ধা তাহার জীবনের, sacks, লক্ষের যিনি কর্তা ও ভর্তা, 
মানুষের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যিনি ভগবান, তাহার সম্বন্ধে 
সজ্ঞান হইবে, মানুষের মধ্যে বা জগতের মধ্যে এমন কিছুই 
নাই যাহা তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে; কারণ, তাহা হইতেই 
সবের উৎপত্তি, তাহার অনন্ত সততার মধ্যেই সবার খেলা, 
তাহার ইচ্ছ'র দ্বারাই সব চলিতেছে, বিধৃত eeu রহিয়াছে, 
তাহার দিব্যজানের মধ্যেই সবের সার্থকতা! খুজিয়া পাওয়া যায়, 
তিনিই সকলের মুল ও সারবস্ত ও চরম লক্ষ্য। অর্জুনকে জানিতে 
হইবে যে, মে নিজে ভগবানেরই মধ্যে রহিয়াছে এবং অস্তরস্থিত 
শক্তির দ্বারাই te করিতেছে, তাহার কাজ কেবল ভাগবত 
কর্ণের নিমিত্ত মাত্র, তাহার ARTS চেতন! কেবল, একটা আচ্ছাদন, 
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তাহার মধ্যে ভগবানের ঘষে অমর স্ফুলি্ ও অংশ রহিয়াছে,» 
তাহাই তাহার অজ্ঞানে বিকৃত হইয়া অহংচেতন রূপে প্রতিভাত 
হইতেছে | 

TI মনে এখনও ঘদি কোনও সংশয় থাকে, এই ৰিশ্বরূপ- 
দর্শনই তাহা দূর করিয়া দিবে, এবং তাহাকে সেই কাজের 
ae শক্তিমান করিয়া তুলিবে, যে-কাজ হইতে নে পশ্চাৎপদ 
হইয়াছে, সেই কাজের we মে অলঙ্ব্য ভাবে নিয়োজিত, তাহার 
আর ফেরা চলে না,কারপ ফিরিলে তাহার মধ্যে ভগবানের 
ইচ্ছা ও আদেশকে অমান্য করা হইবে, এই আদেশ ইতিপূর্ব্বেই 
তাহার ব্যক্তিগত চেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে, fee বিরাট fav- 
লীলার মধ্যেও যে সে-কর্দের নির্দেশ রহিয়াছে, শীঘ্রই তাহা। 
প্রকাশিত হইবে । কারণ এখন বিশ্ব-পুরুষ ভগবানেরই দেহরূপে 
BEAT সম্মুখে দেখা দ্রিবেন, অনন্ত কাল সেই দেহের আত্মা, 
তিনি তাহার মহান্‌ ভীতি-ব্যঞ্তক স্বরে অর্জুনকে যুদ্ধের সংঘর্ষে প্রবৃত্ত 
হইতে আদেশ করিষেন। অজ্ঞন তাহার দ্বারা আদিষ্ট হইবে 
আত্মার মুক্তি-সাধন করিতে, এই বিশ্ব-রহস্তের মধ্যে তাহার 
we সম্পাদন করিতে, এবং এই ছুইটিস্মুক্তিসাধন ও TI 
একই সাধনা হইবে। অর্জনের সন্মুখে আত্মজ্জানের উচ্চতর 
আলোক এবং ভগবান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যতই বেশী উজ্ঘাটিত 
হইতেছে, ততই তাহার বুদ্ধির সংশয় সমস্ত পরিফার হইয়া যাইতেছে। 
কিন্তু কেবল বুদ্ধির vere পরিফারর হইলেই চলিবে না; তাহীকে 
দেখিতে হইবে WERT UM যাহা তাহার বহিমুর্থী মানবীয় 
দুিফে আলোকিত করিবে, যেন নে কর্ণ করিতে পারে, সমগ্র 
ware মন্মত্ির afew, were প্রতি অঙ্গের পূর্ণ জানবার সহিত, 
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তাছায় মধ্যে যে-আত্ম। তাহার জীবনের অধীশ্বর আবার সেই 
আত্মাই বিশ্বের এবং সমগ্র হিশ্বজীবেনর অধীশ্বর সেই একই 
আত্মার প্রতি পূর্ণ ভক্তির সহিত। 

ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, লে-সব জ্ঞানের ভিত্তি- 
স্থাপন করিয়াছে, অথবা ইহার প্রথমে প্রয়োজনীয় উপাদান 
প্রস্ত করিয়াছে, কিন্ত এখন কাঠামোটির af আকার তাহার 
Sys দৃষ্টির সন্মুখে ধর! হইবে । ইহার পরে যাহ! আসিহে 
সে-সবও খুবই প্রস্নোজনীয় ; কারণ সে-সব এই কাঠামোর অংশ- 
গুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবে, কোন্টার fe wh তাহা 
বুঝাইয়া দিবে; কিন্তু যে-পুরুষ তাহার afew কথা কহিতেছেন, 
তাহার ল্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান মূলতঃ এখনই তাহার চক্ষের সন্মুখে 
খুলিয়া ধর! হইবে যেন না দেখা আর তাহার পক্ষে সম্ভধ না 
হয়। পুর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাকে দেখান হইয়াছে, 
অজ্ঞান ও অহঙ্কত Why HRSG তাহাকে থে অবশ্ঠস্ভাবী-ভাবে 
বাধ! খাকিতেই হুইবে তাহা নহেগ-এইরূপ কর্শ্মেই সে এতদিন 
mee ছিল, শেষে উহ! আর তাহার মনকে তৃপ্ত করিতে পারে 
নাই, উহাতে কোনও সমশ্তারই পূর্ণ সমাধান নাই, সংলারের 
seta মধ্যে যে বিরোধী ভাব রহিষ্বাছে, তাহাতে তাহার মন 
frars ety উঠিয়াছিল, কর্মের জালে বন্ধ হইয়। তাহার হম 
ব্যথিত হইয়া উঠিয়াচিল, জীবন ও বর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা 
ব্যতীত কর্ণের বন্ধন হইসে মুক্তির ফোন পথই লে দেখিতে 
পাক নাই। তাহাকে দেখান হইয়াছে যে, SH ও জীবন-বাজাগ 
সুইটি বিরোধী পথ আছে, একটি হইডেছে Were অজ্ঞানে, 
অপরটি হইতেছে সত্তার স্পষ্ট আত্বজ্ঞানে । সে কর ফরিছে 
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পারে বাসনার সহিত, রিপুর বশে, নীচের প্রকৃতির গুণত্রয়ের 
দ্বারা তাড়িত “অহং? রূপে, পাপ পুণোর সুখ-দুঃখের দ্বন্বের 
অধীন হইয়া, কর্মের ফল ও পরিণামের চিন্তায় জয় পরাজয়ের, 
ভ ও waren চিন্তায় বিভোর থাকিয়া, জগৎ-চন্রে বন্ধ হইয়া, 
aq অকন্ম বিকর্ম যে পরিবর্তনশীল বিরোধী ভাবের দ্বারা 
মানুষের হৃদয়, মন, আত্মাকে বিভ্রান্ত করে, সে সকলের মধ্যে 
জড়াইয়া পড়িয়া । কিন্ত জ্ঞানের eras সে অকাট্য ভাবে 
বন্ধ নহে; সে যদি ইচ্ছা করে তবে জ্ঞানের sie করিতে 
পারে। সংসারে সে eH করিতে পারে উচ্চ ভাবুক রূপে, faaty 
রূপে, যোগী রূপে, প্রথমে মুক্তি-প্রার্থী রূপে এবং পরে মুক্ত-আত্মা 
রূপে । এই মহান, সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যে-জ্ঞান 
ও আত্ম-দৃ্টি VTE: উহা সম্ভব করিবে তাহাতে তাহার বুদ্ধিকে 
নিবিষ্ট রাখা, ইহাই তাহার দুঃখ ও মোহ হইতে মুক্তি পাইবার, মানব- 
জীবনের সমস্যা হইতে মুক্তি পাইবার পথ । 
আমাদের মধ্যে এক অধ্যাত্ব সত্তা আছে, তাহা Ns, কর্মের 
অতীত, সম, এই বাহিরের hater বন্ধ নহে, কিন্ত উহার ধাতা, 
উৎপত্তি-স্থল, অন্তর্ধমী সাক্ষী রূপে উহাকে পর্যাবেক্ষণ করে, অথচ উহাতে 
জড়িত হয় aii উহ] অনন্ত, সবকে ভিতরে ধরিয়া রাখিয়াছে, 
সকলের মধ্যে এক আত্মা, প্রকুতির সমগ্র কম্মকে নিরপেক্ষ ভাবে 
অবলোকন করিতেছে এবং দেখিতেছে যে. এ-সব কেবল প্রকৃতির 
ea, তাহার নিজের কর্শ নহে। উহা দেখে যে, অহং এবং 
অহংয়ের ইচ্ছা ও বুদ্ধি সবই প্রকৃতির যন্ত্র, এবং ইহাদের সকল 
কৰ্ম্মই প্রকৃতির fea গুণের জটিল ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
ওঁ সনাতন অধ্যাত্ম সত্তা নিজে এ সব হইতে মুক্ত। এই সব 


গুহাদ্‌ গুহাতরং ৭১ 


হইতে সে মুক্ত, কারণ তাহার জ্ঞান আছে, সে জানে ঘে প্রক্কৃতি 
এবং অহং এবং এই সকল জীবের ব্যক্তিক সত্বা (the per- 
sonal being) ইহা লইয়াই অস্তিত্ব নহে। কারণ জগতে অন- 
বরত যে ক্ষর-লীলা চলিতেছে, মহান্‌ বা তুচ্ছ, চমকপ্র্ বা 
বিষাদজনক নিখিল পরিবর্তনশীল দৃশ্য-কেবল ইহাই অস্তিত্বের 
(existence) সবটুকু নহে । এমন কিছু আছে যাহা সনাতন, 
অক্ষর, অক্ষয়, কালাতীত we সত্তা; প্রকৃতির পরিবর্তননকল 
তাহাকে স্পর্শ করে না। উহা সে-সবের নিরপেক্ষ wel, কাহাকেও 
বিচলিত করে a’, নিজেও বিচলিত হয় না, নিজে কোনও কর্ম 
করে না, কাহারও Sf তাহাকে স্পর্শ করে না, শে পুখ্যবানও 
' নহে, পাপীও নহে; fae নিত্য, শুদ্ধ, পূৰ্ণ, মহান্‌ এবং অক্ষত। 
অহংভাবাপন্ন মানব যাহাতে ব্যথিত বা আকৃষ্ট হয় উহা 
তাহাতে শোকান্বিত বা হ্্যান্থিত হয় নাঃ উহা কাহারও মিত্রও 
নহে, কাহারও “we নহে, কিন্ত সকলের মধ্যে এক সম আত্ম! । 
মানুয এখন এই আত্মা সমন্ধে সচেতন নহে, কারণ নে বহিমুখী মনের 
মধ্যে জড়াইয়। রহিয়াছে, সে অন্তরের মধ্যে বাস করিতে শিখিতে চায় 
না, অথব| শিখে নাই ? নিজের কর্ণ হইতে নিজেকে সে পৃথক করিয়া 
ধরে না,সরিয়া দাড়ায় না এবং এ কর্মকে প্রকৃতির wh বলিয়। দেখে 
না। অহংই বাধা, মোহচক্রের নাভি । জীবের অন্তরাত্মায় অহংয়ের 
লয় করাই মুক্তির জন্ত সর্বপ্রথম প্রয়োজন । অধ্যাত্ম সত্তা হওয়া, 
আর কেবল মন এবং অহং হইয়! না থাকা, ইহাই এই মুক্তি-বাণীর 
প্রথম কথ! | 

অর্জুনকে এই অন্ত প্রথমেই বগ! হইয়াছে তাহার কর্ণের 
সমস্ত ফল-কামনা পরিত্যাগ করিতে এবং যাহাই করিতে হউক 


92 Seafarers Hej 


নেই কর্তবা শুধু নিফাম নিরপেক্ষ কর্মী ভাবে সম্পাদন করিতে, 
--এই বিশ্বকশ্মূহের বিনিই ঈশ্বর হউন তীহার হন্তে সমস্ত ফলা- 
ফল ছাড়িয়া দিতে । কারণ, সে নিজে যে ঈশ্বর নহে তাহ! 
খুবই WV । তাহার ব্যক্তিগত অহংয়ের তৃপ্যির জন্ক প্রকৃতি আপনার 
পথে প্রবর্তিত হয় নাই । তাহার বাসনা, তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার 
নিদিত্ত বিশ্ব-প্রণ জীবন-লীলা করিতেছে না; তাহার মানপিক মতামত, 
তাহার সিদ্ধান্ত ও আদর্শ সার্থক করিবার জন্ত বিশ্ব-মন কাজ করিতেছে 
না, তাহার ক্ষুদ্র দরবারে বিশ্ব-মনের জাগতিক লক্ষ্য বা পাধিৰ 
কর্ণধারা ও উদ্দেশ্য উপস্থিত করা হয় ali এই সব অধিষ্কারের 
দাবী কেবল সেই সকল লোকে করে যাহারা নিজেদের uie- 
ত্বের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে এবং সেই ক্ষুদ্র ও AM প্রতিষ্টা 
হইতে সমস্ত জিনিষকে দেখে। প্রথমেই তাহাকে জগতের উপর 
সাহার অহঙ্কারের দাবী ছাড়িতে হইবে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের 
মধ্যে সে কেবল একজন মাত্র এই ভাবে তাহাকে কাজ করিতে 
হইৰে। যে ফলাফল তাহার দ্বারা faite নহে কিন্ত নিখিল 
wee উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্গাত হইতেছে, তাহাতে তাহার নিজের 
চেষ্টা ও HT অংশটুকু জোগাইতে হইবে । কিন্তু তাহাকে ইহা! 
অপেক্ষা আরও বেশী fag করিতে হইবে,-লে যে কণা এই 
অভিমানও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে | সফল ব্যক্তিত্ব 
হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে হুইবে যে, নিখিল বুদ্ধি, 
ইচ্ছা, মন, প্রাণই VY মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে Te 
করিতেছে । প্রকৃতিই নিখিল বর্তা; তার ah প্রক্কতিযই ee, 
Ge যেষন ভার মধ্যে প্রকৃতির কর্ছের ফল তার চেয়ে এক 
wer শক্তির wx নিয়ত্বিত মহান ফজলম্ির অংশমান্জ । 
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অধ্যাত্মভাৰে সে যদি এই দুইটি জিনিধ করিতে পারে, তাহা 
হইলে তাহার seta জাল ও বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়িবে; 
কারণ, এ বন্ধনের সমস্ত প্রস্থি রহিয়াছে তাহার অহঙ্কারের দাবীতে 
এবং কর্তৃতাভিমানে। পিপুর উদ্বেগ ও পাপ এবং ব্যক্তিগত স্ৃখ- 
দুঃখ তাহার আত্ম! হইতে অদৃশ্য. হইবে। তখন তাহা শুদ্ধ, মহান, 
“te, সকল লোক ও সকল জিনিষে সমভাবাপন্ন হইয়া অস্তরের 
মধ্যে বাস করিবে । SH তখন অন্তরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া 
উৎপাদন করিবে না, তাহার আত্মার নিশ্বলতা ও শাস্তির উপর 
কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিয়া যাইবে না। তাহার থাকিবে অভ্যন্তরীণ 
স্থখ, বিরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, এবং মুক্ত অক্ষত সত্তার BG আনন্দ | 
ভিতরে বা বাহিরে আর তাহার সেই পুরাতন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের 
জের থাকিবে al; কারণ, সে তখন সজ্ঞানে উপলব্ধি করিবে 
যে, সে সকলের সহিত এক আত্মা,_তাহার বাহ প্রকৃতিও 
নিখিল মন, প্রাণ, ইচ্ছার অচ্ছেগ্চ অংশ বলিয়াই তাহার জ্ঞানে 
অনুভূত হইবে। তাহার স্বতন্ত্র অহংগাবাপন্ন সত্তা অধ্যাত্ম সভার 
faasfes ভাবের মধ্যে গৃহীত ও নির্ধধাপিত হইবে ৯ 
তাহার Wey অহংভাবাপন্ন প্রকৃতি বিশ্ব-প্রক্কৃতির লীলার সহিত 
একীভূত হইবে। 

কিন্ত, এই মুক্তি নির্ভর করে দুইটি যুগপৎ উপলব্ধির উপরে, 
sta আত্মদর্শন এবং স্পষ্টভাবে প্রকৃতি দর্শন । এই দুইটি 
উপলব্ধির Aas এখনও হয় নাই। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিকের 
mais বিচারজনিত নিঃনঙ্গতা নহে, জড়বাদী দার্শনিকও। নিগের 
আত্মা এবং অধ্যাত্ম লতার উপলব্ধি না থাকিলেও শুধু গ্রকৃতি 
ered কতকটা স্পষ্ট দৃষ্টি লাভ করিয়া cat নিঃসঙ্গ হইতে 
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পারে । ইহা ভাববাদী জ্ঞানীরও (the idealistic sage ) মান- 
fre বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে। এরূপ ব্যক্তি বুদ্ধির আলোক 
সহায়ে অহংয়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং বিক্ষোভকরী বরূপগুলি 
অতিক্রম করিতে পারে। ইহা আরও বড়, আরও জীবন্ত, আরও, 
পূর্ণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা | প্রকৃতির উপরে, মন-বুদ্ধির উপরে 
যে পরম সত্বা রহিয়াছে, তাহার দর্শন লাভ করিয়াই এই 
নিঃসঙ্গতা লাভ করা যায়। কিন্ত, এই নিঃসঙ্গতাও মুক্তির এবং 
স্পষ্ট জ্ঞানদৃষ্টিদ কেবল গোড়।কার Fes, ইহা দিব্যরহন্তের সমগ্র 
সুত্র নহে; কারণ, শুধু এইটির দ্বারাই প্রকৃতির ব্যাখ্যা হয়, 
না; এবং অধ্যাত্ম ও নিক্ষিন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠার সহিত কর্মজীবনের 
বিরোধ থাকিয়া যায় | দিব্য নিঃসঙ্গতা হইবে দিব্য কর্শেরই ' 
ভিত্তি। আগে যেমন অহং-ভাবের বশে প্রকৃতির কাধ্যে যোগ 
দেওয়া হইত, তাহার পবিবর্তে দিবা-ভাবে প্রকৃতির কার্যে যোগ 
দিতে হইবে, দিব্য শাস্তি দিবা ক্রিয়াকে, দিব্য গতিকে ধরিয়া 
থাকিবে। এই সত্য বরাবরই গুরুর মনে ছিল এবং দেই জন্যই 
তিনি যজ্ঞরূপে ee করিতে, পরমপুরুষকেই আমাদের সকল কর্মের 
ঈশ্বর বলয়া জানিতে এবং অবতারের ও দিব্য-জন্মের মর্ম 
বুঝিতে বিশেষ করিয়। বলিয়াছেন; fee শান্ত মুক্ত ভাবের 
প্রতিষ্ঠা প্রথমেই প্রয়োজন বলিয়া এই সতোর উপর এতক্ষণ তেমন 
জোর দেও! হয় নাই। যে-সকল সত্যের দ্বারা আধ্যাত্মিক শাস্তি, 
নিঃসঙ্গতা, সমতা এবং এঁক্য লাভ করা যায়, এক কথায়, অক্ষর 
আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং তাহাই sex যায় সেই সকল 
সতাই পূর্ণভাবে fess wa হইয়াছে এবং তাহাদের বৃহত্তম, 
শক্তি ও aides দেখান হইয়াছে । অন্ত যে মহান্‌ প্রয়োজনীয় 
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সত্য এই উপলব্ধিকে পূর্ণতর করিবে, সেটিকে কতকটা অস্পষ্ট 
রাখা হইয়াছে, অল্প আলোকে দেখান হইয়াছে 1 পুনঃপুনঃ এই 
সত্যের প্রতি ইঙ্গিত কর! হইয়াছে বটে, কিন্ত এখন পর্ধাস্ত, 
সেইটিকে পরিক্ষট করা হয় নাই। এখন ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটি 
অধ্যায়ে সেই সত্যকে দ্রুত পরিক্ষ ট করা হইতেছে। 

অবতার, VB, জীবন-যুদ্ধে মানবাত্মার চির-সারথি Ave প্রথম, 
হইতেই নিজের নিগৃঢ় রহস্ত প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতে- 
ছিলেন। তাহাই প্রক্কৃতির গভীরতম রহস্য। এই উদ্ধোগের মধ্যে 
একটি সুর তিনি সকল সময়েই ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহার, 
সমগ্র সত্যের বৃহত্তম চুড়ান্ত সমন্বয়ের ইঙ্গিত ও ভূমিকাম্বরূপ পুন:- 
পুনঃ তুলিয়াছেন। সেই স্থর হইতেছে পরম ভগবানের তত্ব । 
তিনি যান্থষের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতেছেন ; কিন্ত, 
তিনি মানুষ ও প্রকৃতি হইতে ares, আত্মার নিবর্ণক্তিক ভাবের 
ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে হয়। কিন্ত নিব্যক্তিক আত্মাই 
তাহার সমগ্র সত্য নহে। পুনঃপুনঃ জেরের সহিত এই সতে।র 
ইঙ্গিত কেন করা হইয়াছে, এখন আমরা তাহার অর্থ বুঝিতেছি। 
একই ভগবান যিনি বিশ্বাত্বায়ঃ ster ও প্রকৃতিতে রহিয়াছেন, 
তিনিই রথোপরি অবস্থিত গুরুর মুখ দিয়া উদ্যোগ করিতেছিলেন' 
যেন, জাগ্রত Wi ও Sha সমগ্র সভার উপর তিনি তাহার, 
একান্ত দাবী উপস্থিত করিতে পারেন । তিনি বলিতেছিলেন 
«আমি তোমার অন্তরে রহিয়াছি, আমি এখানে এই মানব শরীরে 
রহিয়াছি। আমার জন্যই সব কিছুর afew, সকলে কর্ম করে» 
coe করে। সেই আমিই wafes আত্মারও faye সত্য ; 
আবার সেই সঙ্গে বিশ্বলীলারও faye সত্য। এই যে "আমি, 
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ইহাই মহত্তর আমি। যত বড় মানব--পত্তাই eve না কেন, 
তাহা এই “আমির এক ক্ষুদ্র আংশিক প্রকাশমাত্র+--প্রকৃতি 
নিজে ইহারই এক নীচের খেলা মাত্র। Pate ঈশ্বর, বিশ্বের 
সকল কর্মের ঈশ্বর, আমিই অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ, একমাত্র শক্তি, 
এক মাত্র সতা। তোমার অন্তরে এই ভগবানই গুরু, সবিতা, 
সেই জ্ঞানের স্পষ্ট জ্যোতির প্রকাশকর্তা, যাহাতে তুমি তোমার 
অক্ষর আত্মা এবং তোমার ক্ষয় প্রকৃতির প্রভেদ দেখিতে 
পাইতেছ। কিন্ত এই জ্যোতিরও উপরে উহার উৎসের দিকে 
চাহিয়া দেখ; তাহা হইলে তুমি পরম আত্মাকে জানিতে পারিবে, 
তাহারই মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও প্রকৃতির অধ্যাত্ম সত্যকে ফিরিয়া 
পাইবে | অতএব সর্বডূতের মধ্যে এক আত্মাকে দেখ, যেন এই 
ভাবে তুমি সর্বভৃত্বের মধ্যে আমাকে দেখিতে পার । সর্ধবভূতকে 
এক অধ্যাত্ম আত্ম! এবং সত্য বস্তুর মধ্যে দেখ? কারণ, AF- 
ভূতকে আমার মধ্যে দেখিবার ইহাই পদ্থা। সকলের মধ্যে এক 
THF অবগত হও; কারণ, এই তাবেই তুমি পরম aH ভগবানকে 
দেখিতে পাইবে 1 তোমার নিজের আত্মাকে অবগত হও, নিজের আতা 
হও, যেন এই ভাৰে তুনি আমার সহিত যুক্ত হইতে পার,--এই 
কালাতীত WMA আমারই স্পষ্ট জ্যোতি বা দ্বচ্ছ আবয়ণ। ভগবান 
আমিই আত্মা ও অধ্যাত্ম সততার চরম সত্য ।» 

অর্জুনকে দেখিতে হইবে যে, এই একই ভগবান শুধু আত্মার 
উচ্চতর সত্য নহেন, THE প্রকৃতির এবং তাহার নিজের 
বাক্তিত্বেরও উচ্চতর সত্য,-একই সঙ্গে বাক্তির এবং বিশ্বের 
নিগৃঢ় রহস্য । তাহারই ইচ্ছা প্রকৃতিতে সর্বব্যাপী, প্রকৃতির wt 
সকল তাহা হইতেই আলিতেছে। তিনি নেই সফজ বর্ণ অপেক্গ 
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মহত্বর," "প্রকৃতির, SE, মানুষের SE এবং সেই সকল কর্মের ফণ সবই 
তাহার 1 Gees তাহাকে যজ্ঞরূগে কর্ম করিতে হইবে ; কারণ, সেইটিই 
হইতেছে তাহার কর্মের, সকল কর্মের প্রকৃত সত্য । প্রক্কতিই কর্মী, অহং 
Fil নহে; কিন্ত প্রকৃতি ভগবানের একটা শক্তিমাত্র,_ভগবানই প্রকৃতির 
সকল কর্মের ও চেষ্টার একমাত্র প্রভু,--বিশ্বযজ্ঞের যুগষুগাস্তরের একমাত্র 
ঈশ্বর। তাহার SH যখন ভগবানের, তখন তাহার war ও 
জগতে যে ভগবান রহিয়াছেন, ধাহার দ্বারাই প্রকৃতির রহস্যময় 
দিবালীলায় এ সকল SH RBS হইতেছে, তাহাকেই তাহার: 
সকল wH সম্্পণ করিতে হইবে। আত্মার দিব্য জন্মের ay, 
অহংরের এবং শরীরের মরত্ব হইতে অধ্যাত্ম ও অনস্তের মধ্যে 
মুক্তিলাচের জন্য এই দুইটী প্রয়োজন--প্রথমে নিজের কালাভীত 
অক্ষর আত্মার জান ও Vaz ভিতর দিয়া কালাতীত ভগবানের 
সহিত মিলন। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই বিশ্ব-রহস্যের পশ্চাতে যিনি 
রহিয়াছেন, সর্ধভূতের মধ্যে এবং তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যে যে ভগযান 
রহিয়াছেন, Gera সন্বন্ধেও জ্ঞান। কেবল এইরপেই আমরা 
আমাদের সমস্ত প্রকৃতি ও সত্তাকে সমর্পগ করিয়া সেই একের 
সহিত জীবস্তভাবে যুক্ত হইবার আশা করিতে পারি, যিনি দেশ 
কালের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব হুইয়াছেন। পূর্ণ আত্মমুক্তির 
যোগসাধনায় ভক্তির স্থান এইখানেই । অবিনাশী আত্মা বা পরিবর্তনশীল! 
প্রকৃতি wager অপেক্ষাও যিনি মহত্তর, তাহার ভজন! ও আরাধনাই' 
এই ভক্তি | তখন সকল জান হয় ভজন? ও আরাধনা ; কিন্ত সফল She 
হয় তজনা ও আরাধনা 1 এই ভজনাতেই প্রকৃতির ME এবং আত্মার মুক্তি 
SNES হইয়াছে, এবং সেই এক ভগবানের উদ্দেশে এক আত্মোৎসর্গে 
পরিণত হুইয়াছে। চয়ম ate, নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উপর 
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অধ্যাত্মভাবের মূলে যাওয়া, ইহা আত্মার নির্বাণ নহে,--কেবল তাহার 
অহংরূপেরই নির্বাণ হয়। কিন্তু ইহ! হইতেছে আমাদের জ্ঞান- 
হচ্ছা-প্রেমময় সমগ্র আত্মার পক্ষে ভগবানের বিশ্বনত্তার 
মধ্যে আর না থাকিয়া, বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে গমন করা।-_ইহা 
ধ্বংস নহে, সিদ্ধি । 

SEAT মনের কাছে এই জ্ঞানটি স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্য 
আবশ্যক বলিয়া Rew বাকী দুইটি সংশয়ের মুলোচ্ছেদ করিতে 
অগ্রসর হইলেন,--নিব7যক্তিক সত্তা ও মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার 
মধ্যে বিরোধ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ | যতক্ষণ পর্য্যস্ত এই 
দুইটি দ্বন্ব থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে এবং মান্থষের মধ্যে ভাগবত 
সত্তার অস্তিত্ব অস্পষ্ট, অসঙ্গত, অবিশ্বাস্ত থাকিয়া যায় । আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হয় যে, প্রকৃতি গুণসমূহের জড় শৃঙ্খলা, আত্ম। এই শৃঙ্খলের অধীন 
অহঙ্ক ত সত্তা । কিন্তু ইহাই যদি তাহাদের সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে 
তাহারা ভাগবত সত্তা নহে, হইতেই পারে al) জড় Baia প্রকৃতি 
ভগবানের শক্তি হইতে পারে না; কারণ, ভগবানের শক্তি 
হইবে কর্ধে ata, মূলে আধ্যাত্মিক, মহত্বে আধ্যাত্মিক | 
প্রকৃতিতে বদ্ধ BES আত্মা, কেবল মনোময় প্রাণময়, দেহময় 
আত্মা, কখনই ভগবানের অংশ এবং নিজে ভাগবত সত্তা ভইতে 
পারে না; কারণ যাহা এইরূপ ভাগবত সত হইবে, তাহা 
হইবে স্বরূপে ভগবানেরই ন্যাপ মুক্ত, অধ্যাত্ম, আত্মবিকাশশীল, 
শ্প্রতিষ্ঠ-_তাহ! হইবে মন, প্রাণ, দেহের উর্ধে । এই ছুই 
সংশয় এবং তাহার! যে-অজ্ঞানের সৃষ্টি করে সে-সব অপন্থত 
হয় সত্যের একটি মাত্র উজ্জল দীপ্ত রশ্মির দ্বারা । জড়গ্ররুতি 
কেবল একটা নীচের সত্য; নীচের প্রতিভানিক ক্রিয়াই জড়- 
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প্রকৃতি নামে অভিহিত । উপরের এক প্ররুতি আছে, তাহা অধ্যাত্ম 
প্রকৃতি এবং তাহাই আমাদের any ব্যাক্তত্বের স্বরূপ, আমাদের 
নত্য ব্যক্তিসত্ত। ভগবান একই সঙ্গে নিবযক্তিক (impersonal) 
অবার ব্যক্তিক (personal) । আমাদের মনের অনুভূতিতে প্রতীয়মান 
হয় যে, তাহার নিব্ক্তিক ভাব কালের অতীত অনস্ত সদ্স্বরপ 
চিদ্‌ন্বরপ, অন্ষিত্বেপলব্ধির আনন্দম্বরূপ ; তাহার ব্যক্তিক ভাব 
দেখা যায় সত্তার সচেতন শক্তিরপে, জ্ঞানের, ইচ্ছার এবং বহুধ! 
আত্মপ্রকাশের আনন্দের সচেতন বেন্দ্ররূপে । মূল অক্ষর সততায় 
আমরাও সেই একই নিব্ণক্তিক;। আমাদের অধ্যাত্ম-ব্যক্তিস্বরপে 
আমরা প্রত্যেকেই সেই মুল শক্তির বহুধা রূপ | কিন্তু এই 
' যে প্রভেদ, ইহা কেবল আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনের জন্য । 
দিব্য পিব্/ক্িক সত্তাকে ছাড়াইয়! যাইলে দেখা যায় যে, উহাই 
আবার অনন্ত পুরুষ, পরমাত্মা | উহাই মহান্‌ অহম্‌--সোহ্হম্‌ঃ 
আমিই সেই,--ধাহা হইতে সমস্ত ব্যক্তিক সত্ত৷ ও প্রকৃতি আবিভূৰত হয় 
ae নিবযক্তিক ভাবে প্রতীয়মান এই যে mas, ইহার মধ্যে বিচিত্রর্ূপে 
লালা করে। যাহা কিছু রহিয়াছে সবই ব্রদ্ষ,-সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম । ইহাই 
উপনিষদের কথা, কারণ SH এক আত্মা, নিজেকে ক্রমান্বয়ে চৈতন্তের চারি 
স্তরে দেখিতেছেন। AAT অনন্ত পুরুষই সব, বাস্থদেবঃ ANA, ইহাই 
গীতার কথ৷। তিনিই sa, তাহার উদ্ধের অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে তিনি 
ABA সমস্ত উৎপাদন করিতেছেন, ধরিয়। রাখিয়াছেন। এখানে বুদ্ধি, 
মন, প্রাণ, Bay এবং পঞ্চভৃতের Way Az যে অপর! 
প্রকৃতি, তাহার মধ্যে সকল বস্তু তিনিই সজ্ঞানে হইয়াছেন। 
অনন্তের সেই অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে তিনিই জীব, জীব তাহার 
সনাতন বহরূপ, সচেতন আত্মশক্তির বছ কেন্দ্র eB তীহারই 


pre গরীঙরবিন্দের সীত! 


আত্মদর্শন। ভগবান, প্রকৃত, জীব-- এই তিন লইয়াই বিশ্বলীলা এবং 
এই তিনই এক WEI _ 

we wel নিজেকে বিশ্বের মাঝে কেমন করিয়া প্রকাশ 
করে? প্রথমতঃ অক্ষর কালাতীত আত্ম! রূপে, তাহা সর্বব্যাপী, 
সকলকে ধরিয়া! রহিয়াছে, তাহার অনস্ততাসশ্ব তাহা শুধু সত্তা, 
তাহাতে কোন বিকাশ বা লীলা নাই। তার পর, সেই সততায় 
বিধৃত রহিয়াছে এক মুল শক্তি বা আত্মবিকাশের অধ্যাত্ম 
ধারা”_স্বভাব । তাহার ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম আত্মদৃষ্টির ছারা 
এই সত্তা ase করে, বিকাশ করে,ইহার মধ্যে যাহা কিছু 
অপ্রকাশিত রহিয়াছে, নিহিত রহিয়াছে, সেই সকলকে মুক্ত 
করিয়া দিয়া সৃষ্টি করে। এই ভাবে আত্মায় যাহা কিছু সম্করিত 
হয়, দেই আত্মবিকাশের শক্তি বা তেজ বিশ্বের মাঝে সেই 
বকে shay far করে । awa wet এই ক্রিয়া, মূল 
প্রকৃতির লীলা, wh, কিন্তু এই সংসারে উহা পরিণত হইয়া 
উঠিতেছে অপর! প্রকৃতির মধো,বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও 
পঞ্চ AN ভূতের বাহ্‌ রূপের মধ্যে। তাহ! পূর্ণ আলোক হইতে 
eye: বিচ্ছিন্। এবং অজানের হারা পরিচ্ছিন্ন | সেখানে 
তাহার সকল জিয়াই হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে dante 
রহিয়াছেন তাহার উদ্দেশে প্রকৃতিস্থ জীবাত্মার যজ্ঞ । অতএব 
পরম ভগবান সকলের মধ্যেই তাহাদের way অধীশ্বর রূপে, 
অধিষজ্ঞস রূপে বিরাজিভ। তাহার সারিখ্যে, তাহার শক্তিতেই 
সেই যজ নিয়ন্বিত হয় | তাহার আত্মজানে এবং আত্মসত্বার 
আনন্দে তাহা গৃহীত হয়। ইহা জানিলেই বিশ্ব সম্বন্ধে প্রকৃত 
জানলা, কর! হয়, জ্বগৎ-মাষো ভগবানকে দর্শন করা হয় এবং 
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অজ্ঞান মায়া হইতে মুক্ত হইবার দ্বার খুজিয়া পাওয়া যায়। 
কারণ, এই জ্ঞান যখন কাধ্যতঃ সত্যে পরিণত হয়, মানুষ তাহার 
SH এৎং তাহার সমস্ত চেতনাকে সর্বভৃতস্থিত ভগবানে অর্পণ 
করে। তখন সেই জ্ঞানের দ্বারা সে তাহার অধ্যাত্ম সতায় ফিরিয়া 
(যাইতে সক্ষম হয় এবং ইহার ভিতর দিয়া এই অপর! ক্ষর 
প্রকৃতির উপরে অনন্ত ও ভাস্বর ঘে বিশ্বাতীত সত্য বস্তু রহিয়াছে, 
তাহাতে পৌছিতে সমর্থ হয়। 

আমাদের মূল সত্তার এই যে নিগৃঢ় সত্য, আমাদের অভ্যন্তরীণ 
জীবন ও বাহকর্শ্ম বিকাশে কেমন করিয়া ইহা! পূর্ণভাবে প্রয়োগ 
করা যায়ঃ গীতা এখন তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছে। 
গীতা এখন যাহা বলিতেছে তাহা সকল রহস্যের গুহতম রহস্য *। 
ইহাই ভগবান সম্বন্ধে সেই সমগ্র জ্ঞান,--সমগ্রম্‌ মাম্‌,__অর্জ্জুনকে 
যাহা দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাই সমস্ত তত্ত্বের 
পুর্ণ বিজ্ঞানসহ মুল জ্ঞান, যাহা জানিলে আর জানিতে কিছু 
বাকী থাকে aL । যে অজ্ঞান তাহার মানবীয় মনকে fay 
করিয়াছে, এবং তাহার ভগবদ্নিদ্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম করিতে তাহার 


SHE তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যনস্থয্বে | 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥১ 
রাজবিদ্যা রাজগুহং পবিত্রমিদমুত্তমম্‌ | 
প্রত্যক্ষাবগমং VATS TRA FS AAT ॥২ 
অশ্রদধানাঃ পুরুষ! ধর্ম্মস্তান্ত পরস্তগ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তস্তে মৃত্যুসংসারবত্মনি ॥৩ 

গীতা, নবম অধ্যায়। 


৮২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


ইচ্ছাকে বিমুখ করিয়াছে, সেই অজ্ঞানের গ্রন্থি ইহার দ্বারাই 
সম্পূর্ণভাবে ছেদ্দিত হইবে। ইহাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সকল 
রহস্যের শ্রেষ্ঠ রহস্য, রাজ-বিষ্ভা, রাজগুহা। ইহা শুদ্ধ এবং উত্তম 
জ্যোতি । প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বার! মান্য ইহার প্রমাণ 
পায়, নিজের মধ্যেই সত্য বলিয়! দেখিতে পারে। ইহাই 
প্রকৃত Hot, জীবনের মূল নীতি । WRT যখন ইহাকে 
ধরিতে পারে, দেখিতে পারে এবং শ্রদ্ধার সহিত এই অনুসারে 
জীবনকে গঠিত করিতে চায়, তখন ইহার অনুদরণ করা 
সহজ হয় | 

কিন্ত wal চাঁই। শ্রদ্ধা যদি না থাকে, মানুয যদি তর্ক- 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহ। হইলে সেই উচ্চতর জ্ঞানকে 
জীবনে সত্য করিয়। তোল! সম্ভব হয় না। তর্কবুদ্ধি বাহ 
ব্যাপারের ARAVA করে, অব্যাত্মদৃষ্টিলন্ধ জ্ঞানকে সন্দেহের সহিত 
যাচাই ক্রিয়া দেখিতে চায় কারণ তাহা ye প্রকৃতির we 
ও অপূর্ণতা সমূহের সহিত মিলে না,-_মনে হয়, তাহা এই 
দবন্বমন্ন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতেছে,-এমন কথা বলিতেছে, 
যাহা আমাদিগকে আমাদের বন্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ শোক, 
দুঃখ, অমঙ্গল, দোষ, ভ্রান্তি ও অক্ষমতা হইতে, Wes হইতে 
উপরে লইতে চায়। যে-জীব সেই উপরের সত্য ও ধর্মে বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারে না, তাহাকে মৃতু, ভ্রান্তি, অস্তভের অধীন 
মাধারণ মরজীবনের পথে ফিরিতেই হইবে । যে-ভাগব্ত সত্তাকে 
সে অন্বীকার করে, তাহাতে গড়িয়া উঠ। তাহার পক্ষে সম্ভব 
নহে। কারণ এই ঘষে সতাঃ জীবনের মাঝে ইহাকে সত্য করি 
তুলিতে হইবে, ইহারই অমুদরণে জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত 
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করিতে হইবে,--আত্মার ক্রমবর্ধনশীল জ্যোতিতে aera করিতে 
হইবে”-মনের অন্ধকারে তর্কবুদ্ধির সহায়ে নহে। মানুষকে এই 
সত্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে, এই সত্য হইতে হইবে,__ইহার 
সত্যতা প্রমাণ করিবার ইহাই এক মাত্র উপায়। নীচের সতাকে 
অতিক্রম করিয়াই মান্য ass fears হইতে পারে এবং 
আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের সত্যকে জীবনের মধ্যে ফুটাইয়া 
তুলিতে পারে। সত্য বলিয়া যাহা feg ইহার বিরুদ্ধে Batra 
করা যায়--সে সমস্তই নীচের প্রকৃতির বাহিক সত্য। নীচের 
প্রকৃতির অপূর্ণত৷ ও অমঙ্গল হইতে, “অশুভ” হইতে, মুক্তিলাভ 
করা যার কেবল এক উদ্ধের জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া,_-যেখানে 
এ সকল বাহিক অশুভ শেষ পধ্যস্ত মিথ্যা বলিয়। প্রমাণিত হয়, 
আমাদেরই অজ্ঞানের we বলিয়া প্রদশিত হয়। কিন্তু এই ভাবে 
দিব্য প্রকৃতির মুক্তিতে গড়িয়া উঠিতে হইলে আমাদের বর্তমান 
বদ্ধ প্রকৃতিতে গ্রচ্ছন্নভাবে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছেন, তাহাকে 
স্বীকার করিতেই ইহবে। কারণ, এই যোগাভ্যাস সম্ভব ও সহজ 
কেবল এই জন্যই হয় যে, আমরা স্বভাব; যাহা, সে সমুদগয়ের 
ক্রিয়াকে এই সাধনায় মেই অভ্যন্তরীণ দিব্যপুরুষের হস্তে আমরা 
সমর্পণ করিয়া দিই। ভগবানই আমাদের মধ্যে দিব্য জন্মের বিকাশ 
করিয়া দেন ক্রমবর্ধনশীলভাবে, সহজভাবে, অব্যর্থভাবে, আমাদের 
সত্তাকে তাহারই ভার মধ্যে তুলিয়া ae এবং ইহাকে তাহারই 
"জ্ঞানে ও শক্তিতে পূর্ণ করিয়া দিয়া»-জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা,_তিনি 
তাহার কল্যাণ হত্তের ম্পর্শে আমাদের মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান প্রকৃতিকে 
«Sree নিজের জ্যোতি: ও বিশালতায় রূপাস্তরিত করিয়া 
শন। আমর! পুর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এবং অহংভাবশূন্য হইয়া যাহাতে 


৮৪ শ্রীঅরবিনদর গীতা 


বিশ্বাস করি এবং ভগবদপ্রেরণায় যাহা হইতে চাই, অন্তরস্থিত 
ভগবান তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু এখন যে 
অহংভাবময় মন ও প্রাণ আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে, প্রথমেই প্রয়োজন যে সেইটি আমাদের অন্তরস্থিত 
গুহ ভগবানের হন্তে নিজেকে রূপান্তরের জন্য একান্তভাবে, 
সমর্পণ করে। 


দিব্য সত্য ও পন্থা 


গীতা অতঃপর সেই চরম ও পূর্ণ রহস্ত, সেই এক তত্ব ও 
সত্যকে উদ্ঘাটিত করিতে চলিয়াছে,_পিদ্ধি ও মুক্তির প্রার্থীকে 
যাহাতে বাম করিতে শিখিতে হইবে, সেই এক ধর্মকে অনুসরণ 
করিয়াই তাহার অধ্যাত্ম অঙ্গসমূহের এবং তাহাদের সকল প্রক্রিয়ার 
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে হইবে। এই চরম সত্য হইতেছে 
বিশ্বাতীত ভগবানের রহস্ত,--তিনিই সব এবং সর্ধত্র বিরাজিত ; 
অথচ বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল রূপ অপেক্ষা তিনি এত মহ্ত্তর 
ও বিভিন্ন যে, এখানে কোন কিছুর মধ্যেই তিনি শীমাবন্ধ নহেন, 
কোন কিছুই বস্তুতঃ তাহাকে প্রকট করিতে পারে নাঃ-দেশ ও 
কালের মধ্যে-যে-সব বস্তু আবিভূত হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে CLAWS, এই সকল বুঝাইতে যে-ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাহ 
তাহার অচিন্ত্য সত্তার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব 
আমাদের সিদ্ধিলাভের নীতি হইতেছে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়া 
ভজন! এবং ইহার মূল অর্ধিকারীর নিকট আত্মসমর্পণ। সব শেষে 
আমাদের এক পথ হইতেছে, এই সংসারে আমাদের সমগ্র জীবনকে' 
(শুধু ইহার কোন এক অংশকেই নহে) অনন্তের দিকে একাগ্র ভাবে 
প্রবাহিত কর! । এক দিব্য যোগের শক্তি ও রহস্যের দ্বারা আমরা 
তাহার অনির্বচনীয় fio সত্তার মধা হইতে এই প্রতিভাসিক 
জগতের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে আনিয়াছি। সেই যোগেরই এফ 
বিপরীত প্রক্রিয়ার wa আমাদিগকে প্রতিভাসিক প্রকৃতির সকল 
Alani অতিক্রম করিতে হইবে, এবং সেই মহত্বর চেতনাকে ফিরিয়। 


৬৬ শ্রীঅরবিনের গীতা 


পাইতে হইবে, যাহার দ্বারা আমরা ভগবানের মধ্যে, অনস্তের মধ্যে, 
ৰাস করিতে পারিব। 

ভগবানের যে শ্রেষ্ঠতম সত্তা তাহা অব্যক্ত--কখনও প্রকাশিত 
হয় না। তাহার যে সত্য শাশ্বত ye তাহা জড়ের মধ্যে ব্যক্ত 
হয় না, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পারে না, মনও তাহাকে চিন্তা 
করিতে পারে না,--অনিন্ত্যকূপ, অন্যক্তমূত্তি *। আমরা যাহা 
দেখিতে পাই Stel কেবল ভগবানের আত্মস্থষ্ট রূপ,--তীাঁহার শাশ্বত 
রূপ, স্বরূপ নহে। এমন একজন আছেন, অথবা এমন এক সত্তা 
আছে, যাহ! বিশ্ব হইতে ভিন্ন, অপ্রকাশ্ট, অচিন্ত্য, এক অনির্বচনীয় 
অনস্ত ভাগবত সত্তা,--অনস্ত সম্বন্ধে আমর! যতই বিরাট বা যতই 
We ধারণা করি না কেন, দেই সত্তা দে ধারণার বহু উর্ধে। এই 
যেসকল জিনিষের সমবায়কে আমরা forays বলিয়া অভিহিত 
ক'রে, এই যে-সব বিরাট গতিশীলতার সমষ্টি যাহার কোনও সীমানা 
আমর] নির্ধ।রণ করিতে পারি না এবং যাহার বিভিন্ন রপ ও প্রক্রিয়ার 
মধ্যে আমরা কোনও স্থায়ী বস্তু afar পাই না, দাড়াইয়! ধরিবার 
মৃত কোন স্থান, স্তর ব| কেন্দ্র A fH পাই না--৫স-নব এই উর্ধতন, 
অনস্ত সত! কর্তৃক প্রকট হইয়াছে, নিম্মিত হইয়াছে, এই অনির্ববচনীয়, 
বিশ্বাতীত রহন্তের উপরে সে সব বিধৃত হইয়| রহিয়াছে । এক 
আত্ম-অভিব্যক্তির উপরে ই সব বিধৃত রহিয়াছে, তাহা নিজে 
অব্যক্ত, afar) এই যে সব ee অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে, 
চলিতেছে, এই সব জীব, সব ভূত, সব জিনিষ, সব জীবন্ত মুর্তি 
ইহারা সকলে fafaq অথব! wey ভাবে তাহাকে ধারণ করিতে 
| ময়। ততমিদং সৰ্ব্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা | 
মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ গীতা ৯1৪ 


দিব্য সত্য ও পন্থা ৮৭ 


পারে না। তিনি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের মধ্যে, তাহাদের 
দ্বারা তাহার জীবন ও কর্মের লীলা! চলিতেছে না,_-ভগবান এই 
ভূতজগৎ নহেন। তাহারাই তাহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদেরই 
জীবন ও কর্মের লীলা তাহার মধ্যে চলিতেছে, তাহা হইতেই তাহাদের 
সত্য VES; তাহার! তাহার ভূত ( becomings তিনি তীহাদের 
মূল সত! (being), মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ। 
অন্তহীন দেশ ও কালের মধ্যে এই যে সীমাহীন জগৎ, ভগবান তাহার 
hasta অচিন্ত্য দেশকালাতীত অনস্তের মধ্যে ইহাকে এক ক্ষুদ্র 
ব্যাপার রূপে বিস্তৃত করিয়াছেন। 


সব তাহার মধ্যে রহিয়াছে, ইহ! বলিলেও আবার এ বিষয়ের 
সমস্ত সত্যটা বল! হয় না, APS AVA সমগ্র ভাবে বলা হয় না; 
কারণ, এরূপ বপিলে ভগবানের উপর দেশ-বাচক ভাব আরোপ কর! 
ay, কিন্তু ভগবান দেশ ও কালের অতীত 11 দেশ ও কান, 
অনুন্থ্যতি (immanence ) ও ব্যাপ্তি ( pervasion ) ও অতিক্রান্ত 
(exceeding )--এ-সব তাহার চৈতন্তের খেলা । তাহার এশ্বরিক 
শক্তির এক যোগ আছে-মে যোগ: এশ্বরঃ--সেই যোগের ছার! 
পরম ভগবান তাহার আপনার was আত্মরূপায়ণের মধ্যে নিজের 
নানা নামরূপের প্রকাশ করেন, সে আত্মরূপায়ণ জড় নহে, অধ্যাত্ম,_ 
SURI সেই আত্মরূপায়ণের কেবল বাহক প্রতিচ্ছবি ata 
তাহার সহিত তিনি নিজেকে এক করিয়া দেখেন, তাহার সহিত এবং 
তাহার মধ্যে যাহ! কিছু আশ্রয় পাইয়াছে, সেই সকলের সহিত ভগবান 


ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ । 
PSST চ সৃতস্থো ANB ভূতভাবনঃ ॥ ৯। ৫ 


লে শ্ীঅরবিন্দের গীতা 


একীভূত হন। এই অনস্ত আত্মদর্শন তাঁহার সমগ্র আত্মদর্শন নহে 
(pantheist মতাঙুলারে ভগবানের সহিত বিশ্বকে যে এক বলা 
হয় তাহা ইহা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ)। এই আত্মদর্শনে তিনি 
যাহা কিছু আছে সবের সহিত এক, আবার সেই সঙ্গেই তিনি 
সেই সবের অতীত, কিন্তু এই যে আত্ম! বা অধ্যাত্মদত্তার বিস্তৃত 
অনস্ততা যাহা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াও বিশ্বের অতীত, ভগবান ইহ! 
হইতেও অন্য । তাহার বিশ্বচেতন অনন্ত সত্তার মধ্যে এখানে সব 
কিছুই রহিয়াছে, কিন্তু আবার সেইটিকেও ভগবানের বিশ্বাতীত 
সত! আত্মচেতনার এক wear ধরিয়া রহিয়াছে,_-শ্যামরা বিশ্ব 
বাঁ সত্তা বা চেতনা বলিতে যাহা বুঝি, ভগবানের সেই বিশ্বাতীত সত্তা সে 
সকলেরই উপরে । ইহাই ভগবানের সত্তার faye রহস্য যে, তিনি 
বিশ্বাভীত, অথচ তিনি একেবারেই যে বিশ্বের বাহিরে তাহাও নহে। 
কারণ এই সবের আত্মারপে তিনি সর্বত্র অন্ুন্থ্যত রহিয়'ছেন। 
ভগবানের এক ভাস্বর মুক্ত আত্মপত্তা,-মম আত্ম।-সর্ধত্র বিরাজ 
করিতেছে, সর্ধভূতের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, তিনি কেবল 
আছেন বপিয়াই সকলে বিশ্বলীলায় আবিভূতি হইতেছে,--ভৃতভূ 
চ ভৃতস্থো AUG ভূভভাবনঃ। এই জন্তই আমর! দুইটি তত্ব পাইতেছি, 
সৎ (being ) ও 2 (becoming), স্বপ্ৰতিষঠ্ঠিত আত্মা এবং 
ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সর্বভূত, ভূতানি, eI Fel এবং অক্ষর 
সত্তা । কিন্ত এই যুগল তত্বের উচ্চতম সত্য এবং তাহাদের মধ্যে 
বিরোধের সমন্বয় কেবল সেইখানেই পাওয়া যাইতে পারে যাহা 
এই বিরোধের অতীত, তাহা পরম ভগবান, তিনি তাহার যোগমায়ার 
(অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার শক্তির ) দ্বার আধার আত্মা এবং আধেয় 
FASS এতছুভয়কেই প্রকট করিতেছেন। আমাদের অধ্যাত্মচেতনায় 


দিব্য সত্য ও পদ্থ! ৮৯ 


তাহার সহিত যুক্ত হইয়াই আমর! তাহার সত্তার সহিত আমাদের 
প্রকৃত সন্বদ্ধের সন্ধান পাইতে পারি। 

দার্শনিকের ভাষায় গীতার এই গ্লোকগুলির ইহাই অর্থ; কিন্ত 
তাহাদের ভিত্তি মানসিক যুক্তিতর্কের উপর নহে, পরস্ত অধ্যাত্ম 
SAAT উপরে | তাহার। সমন্বয় সাধন করে কারণ অধ্যাত্মচেতনার 
কতকগুলি সত্য হইতে তাহারা অথণ্ডভবে উঠিয়াছে। জগতে 
es বা প্রকাশ্ঠভাবে যে পরম বা বিশ্বব্যাপী সত্তাই থাকুক 
আমর! যখন তাহার সহিত নিজেদের সচেতন সম্বন্ধ স্থাপনের 
চেষ্টা কর, তখন বহপ্রকারের বিভিন্ন উপলব্ধি আমর। 
- পাই, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের বুদ্ধি এই বিচিত্র উপলব্ধির কোন 
একটি বিশেষ দিককে লইয়া জগতের yey সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
ধারণায় উপনীত হয়। প্রথমেই আমরা এক ভাগবত সত্তার অস্পষ্ট 
উপলব্ধি পাই,_তিনি আমাদের হইতে সম্পুর্ণ বিভিন্ন ও মহত্বর, 
আমর! যে জগতে বাস করিতেছি তাহা হইতেও তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
ও মহ্ত্তর--কেবল এইটুকুই, আর বেশী কিছু উপলব্ধি হয় না যতক্ষণ 
আমর! আমাদের বাহিরের সত্তার মধ্যে বাস করি এবং আমাদের 
চতুপ্দিকে জগতের প্রতিভাসিক ( phenomenal) রূপটাই নিরীক্ষণ 
করি। কারণ পরম ভগবানের যে পরম সত্য তাহা বিশ্বাতীত, এবং 
যাহা কিছু বাহিরের, প্রতিভাসিক, মনে হয় সে-সব দ্ব-চেতন আত্মার 
আনস্ত হইতে ভিন্ন, মনে হয় তাহ! এক নীচের সত্যের প্রতিচ্ছবি, 
হয় ত বা একেবারেই মিথ্যা ভ্রম, মায়।। যতক্ষণ আমরা এই 
'ভেদজ্ঞ।ন লইয়া চলি, ততক্ষণ মনে হয় যে, ভগবান বিশ্বের বাহিরে 
অবস্থিত। তিনি তাই, শুধু এই অর্থে যে, যেহেতু তিনি বিশ্বাতীত 
নেইহেতু তিনি বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বের স্থষ্ট পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
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নহেন, কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এ সব তাহার সত্তার বাহিরে; 
কারণ সেই এক অনন্ত ও সত্য বস্তুর বাহিরে কিছুই নাই। ভগবান 
সম্বন্ধে এই প্রথম সত্য আমরা অধ্যাত্মভাবে উপলব্ধি করি যখন 
আমাদের অনুভূতি হয় যে, আমর! কেবল তাহার মধ্যেই বান করিতেছি, 
তাহার মধ্যেই ঘুরিতেছি, ফিরিতেছি--তীহা হইতে আমরা যতই 
বিভিন্ন হই al কেন, আমাদের অস্তিত্বের জন্য আমরা তাঁহারই উপরে 
নির্ভর করি--এবং এই বিশ্বক্গৎও আত্মারই কেবল একটা প্রকাশ ও 
লীলা। 

কিন্তু আবার ইহা ছাড়াও আরও উপরের weefse আমরা পাই 
যে, আমাদের যে আত্মসত্তা তাহা তীহার আত্মপত্তার সহিত এক। 
সর্ব্ভূতের এক আত্মা আমর! উপলব্ধি Ba এবং সে সম্বন্ধে আমরা 
চেতনা ও দৃষ্টিলাভ করি। তখন আর আমরা বলিতে পারি না al 
ভাবিতে পারি না যে, আমর! তাহ! হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু বুঝি 
যে, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার আছে আত্মা (9516) এবং বহিঃপ্রকাশ (Pheno- 
menon); আত্মাতে সকলেই এক, কিন্তু বহিঃপ্রকাশে সকলেই 
বিভিন্ন । কেবলমাত্র আত্মার সহিত একাস্ত আবেগে যোগ সাধনা 
করিলে আমাদের এমনও অনুভূতি হইতে পারে যে, ব“হঃপ্রকাশটা। 
কেবল একট! স্বপ্রবৎ, অসত্য। কিন্ত আবার ছুই দিকেই সমান 
আবেগ হইলে আমরা একই সঙ্গে দুই রকম অনুভূতি পাইতে পারি, 
আত্মসত্তায় তাহার সহিত এক পরম একা উপলব্ধি করিতে পারি, 
অথচ উপলব্ধি হইতে পারে যে, আমর! তাহার সঙ্গে বাস করিতেছি, 
তাহার সহিত নানা ভাবে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া রহিয়াছি, প্রকৃত 
পক্ষে আমর! তাহার সত্তা হইতেই উৎপন্ন । এই বিশ্বজগৎ এবং বিশ্ব- 
AACS আমাদের অস্তিত্ব এসবই আমাদের কাছে হয় ভগবানের স্ব-চেতন 
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সভার এক নিত্য ও সত্য রূপ । এই মপেক্ষাকৃত নীচের সত্যে আমরা পাই 
তাহার সহিত পার্থক্যের স্বন্ধঃ-অনস্তের অন্য AVS চেতন বা অচেতন: 
শক্তির সহিত আমাদের পার্থক্যের সম্বন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাহার ষে 
বিশ্ব-আত্ম! রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধ । এই 
সকল সম্বন্ধ বিশ্বাতীত সত্য হইতে বিভিন্ন, তাহার। আত্মার চেতনার 
একট! শক্তির নীচের VB, এবং যেহেতু তাহারা বিভিন্ন এবং যেহেতু 
তাহার সৃষ্ট সেইহেতু একমাত্র বিশ্বাতীত পরম বস্তুর উপাসকগণ এ 
সকলকে আংশিক qi সর্ব ভাবেই fat, মায়া বলিয়াই caren 
করেন। অথচ এ-সকল তাহা হইতেই আসিয়াছে, তীাহারই সতত! 
হইতে উৎপন্ন রূপ-_মিথয। ya হইতে তাহারা সৃষ্ট হয় নাই । কারণ আত্ম! 
AAG যাহা দেখিতেছে সে সবই সে নিজে এবং তাহার নিজের রূপ, তাহা 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিছুই নহে 1 আর ইহাও আমর! বলিতে পারি না 
যে, এই সকল সম্বন্ধের অনুরূপ কিছুই বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে নাই । 
আমরা বলিতে পারি না যে, সেই মূল হইতে উৎপন্ন চৈতন্যশক্তি 
দ্বারা তাহার! সৃষ্ট অথচ দেই মূলে এমন কিছুই নাই যাহাতে 
তাহাদের ভিত্তি ও সার্থকতা, এমন কিছুই নাই যাহ! তাহার সত্তার এই 
সকল রূপের সনাতন সত্য এবং উপরের স্বরূপ । 

আবার অন্য এক দিকে যদি আমর! আত্মা ও আত্মার রূপ সমূহ 
এতছুভয়ের পার্থক্যের উপরে জোর দিই, আমাদের উপলব্ধি হইতে 
পারে যে, আত্ম! সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে,-সকছ্দের মধ্যে ARIS | 
আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, মাতম! সর্বত্র বিদ্যমান, তথাপি আত্ম'রু 
রূপসমূহঃ যে-সব আকারের মধ্যে আত্ম। বিরাজমান, সে-সব যে আমাদের 
কাছে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে, অনিত্যরূপ 
বলিয়। প্রতিভাত হইতে পারে, শুধু তাহাই নহে, সে-সব একেবারে অসত্য, 
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ছায়ামাত্র বলিয়াই মনে হইতে পারে। একদিকে আমর! উপলব্ধি 
করিতেছি সেই আত্মাকে, সেই অক্ষর পুরুষকে ধিনি নিজের দৃষ্টির মধ্যে 
বিশ্বের ক্ষর লীলাকে চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছেন, অন্যদ্দিকে আমাদের এই 
VRE Ge হইতেছে যে, ভগবান আমাদের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে 
BAUS রহিয়াছেন; এই অন্ুভৃতিটি আগেকার অনুভূতি হইতে 
পৃথকভাবে হইতে পারে অথবা এক সঙ্গে হইতে পাবে, WA 
মিশিয়া হইতে পারে। তথাপি আমাদের মনে হইতে পারে বে, 
বিশ্বজগৎ তাহার ও আমাদের চৈতন্তের একট] বাহ্‌ রূপ, অথবা একট! 
প্রতিরূপ বা প্রতীক যাহার দ্বারা আমরা তাহার সহিত সার্থক সম্বন্ধ 
স্ষ্টি করিতে পারি এবং ক্রমশঃ তাহার জ্ঞানে গড়িয়া উঠিতে পারি । কিন্তু 
আবার অন্যদিকে আমাদের আর এক প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতিলন্ধ জ্ঞান 
হয় যাহাতে আমর! সব জিনিষকেই একেবারে ভগবান বলিয়া দেখিতেই 
বাধ্য হই,এই জগতে এবং ইহার অগণ্য জীবের মধ্যে তিনি 
অক্ষররূপেই বিরাজিত নহেন, fee ভিতরে ও বাহিরে যাহ! কিছু 
হইয়াছে সে সবই ভিনি। তখন সবই হয় আমাদের কাছে এক 
দিব্য সত্য বস্তু যাহা আমাদের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে আবিভূতি 
হইতেছে। ale কেবল এই অন্ুভূতিই হয়, তাহা হইগে আমর! 
নর্ধেশ্বরবাদীদের ( Pantheists) এক্য পাই,-সেই একই সব। 
fae, সর্ব্বেশ্বরবাদীদের অনুভূতি কেবল আংশিক অনুভূতি । এই 
যে বিস্তৃত জগৎ ইহাই ভগবানের সবখানি নহে, ইহা অপেক্ষ। মহত্তর 
এক অনন্ত আছে যাহার দ্বারা ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইগ্রাছে। বিশ্ব 
ভগবানের সমগ্র চরম সত্য নহে, কেবল একট! আত্মাভিব্যক্তি, তাহার 
সত্তার একট! সত্য কিন্ত নীচের খেলা । এই সব অধ্যাত্ম উপপন্ধি,_ 
প্রথম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে যতই CoS বা বিরোধ দেখা যাউক, 
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তথাপি ইহাদের সমন্বয় করা যায় যদি আমরা ইহাদের মধ্যে কোন 
একটিরই উপরে সব জোর না দিই এবং যদি আমরা এই সহজ সত্যটি 
স্বীকার করি যে, ভাগবত সত্তা বিশ্বগং অপেক্ষা বড়, কিন্তু তথাপি 
সব সমষ্টিগত ও ব্যট্টিগত জিনিষ সেই ভাগবত সত্বা ব্যতীত আর 
কিছুই নহে,--সকলেই তাহার প্রকাশক বলিতে পার! যায়ঃ তাহাদের কোন 
ংশে বা সমষ্টিতে তাহারা সেই সমগ্র সত্তা নহে, তথাপি সে-সব 
তাহার প্রকাশক হইতে পারিত না যদি তাহারা ভাগবত সত্বারই 
উপাদানে নিম্মিত না হইয়া অন্য কিছু হইত--সেইটিই সত্য বস্তু ;. 
কিন্তু তাহার! তাহার প্রকাশক সত্য বস্তু *। * 
“বাস্থদেবঃ সর্ববমিতি” বাকোর দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে; 
যাহ! কিছু এই বিশ্ব্গগৎ, যাহা কিছু এই বিশ্ব্জগতে রহিয়াছে এবং 
যাহ! কিছু বিশ্বের উপরে সে সমুদায়ই ভগবান । গীতা প্রথমে তাহার 
বিশ্বাতীত সত্তার উপরেই cate দিয়াছে। নতুব! মানুষের মন 


* যদিও আমাদের মনের অনুভূতিতে চরম সত্যের পার্থ 
এই গুলিকে অপেক্ষাকৃত অসত্য বলিয়াই APSE হইতে শারে। 
শঙ্করের মায়।বাদে যে যুক্তিতর্ক আছে তাহা বাদ দিয়, উহার মূলে 
যে অধ্যাত্ম উপলদ্ধি রহিয়াছে তাহা! ধরিলে দেখা যায় যে, উহা! এই 
আপেক্ষিক অসত্যতার অনুভূতিকে লইয়াই বাড়াবাড়ি করিয়াছে। 
মনের উপরে উঠিলে আর এই গোলমাশ থাকে না, কারণ সেখানে 
এ গোলমাল কখনই ছিল না। বিভিন্ন ধর্শসম্প্রদায়, দাশনিক সম্প্রদায়. 
ব। ষোগপস্থার পশ্চাতে বিভিন্ন অনুভূতি রহিয়াছে, মনের ক্ষেত্রে 
তাহাদের মধ্যে যে বিরোধ, গভীরতর . অনুভূতির দ্বারা সে-সব বিরোধ 
দূর হইয়া যায় এবং অতিমানস অনস্তের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে May 
ও সামগ্রন্ত সাধিত হয়। 
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তাহার চরম লক্ষ্যকে হারাইয়া ফেলিবে এবং কেবল বিশ্বের দিকেই 
চাহিয়া থাকিবে, অথব! বিশ্বের মধ্যে ভগবানের কোন আংশিক 
উপলব্ধিতেই আসক্ত থাকিবে । পরে গীতা তাহার বিশ্বসত্তার উপরে 
জোর দিয়াছে, যাহার মধ্যে সকলে চলিতেছে, ফিরিতেছে, a4 
করিতেছে । কারণ, এটিই বিশ্বলীলার সার্থকতা, এটিই ভগবানের 
বিরাট অধ্যাত্ম আত্ম-জ্ঞান, সেখানে ভগবান নিজেকে কাল-পুরুষ 
রূপে দেখিয়া তাহার বিশ্বব্যাপী ef করিতেছেন। তাহার পর গীতা 
বেশ cata দিয়াই স্বীকার করিতে বলিয়াছে যে, ভগবান মানবদেহের 
মধ্যে দিব্য অধিবাসীরূপে অধিষ্ঠিত। কারণ, তিনি সর্বভূতের অন্তরে 
অধিষ্ঠিত পুরুষ, এবং যদি এই অন্তর্য্যানী পুরুষকে স্বীকার করা না 
যায়, তাহা হইলে কেবল যে ব্যষ্টিগত সত্তার কোন দিব্য সার্থকত। 
থাকিবে ন! এবং আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্জীবন-বিকাঁশের প্রেরণার 
শ্রেষ্ঠ শক্তি নষ্ট হইবে শুধু তাহাই নহে,পরস্ত সমাজের মধ্যে জীবের সহিত 
জীবের সম্বন্ধ থাকিয়। যাইবে ক্ষুদ্র, AMT, অহস্কত। অবশেষে, গীত৷! 
বিশ্বের সকল বস্তুর নখ্যে ভগবানের প্রকাশ অতি বিস্তৃত ভাবেই 
দেখাইয়াছে এবং বলিয়াছে যে, জগতে যাহ! কিছু আছে সে-সব এক 
ভগবানেরই প্রকৃতি, শক্তি ও চৈতন্ত হইতে উদ্ভুত। কারণ, এই 
দৃষ্টিও ভাগবত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মূলতঃ প্রয়োজনীঘন; এই 
ভত্তির উপরেই AHI তাহার সমগ্র সত্তা ও সমগ্র প্রকৃতিকে ভগবদ্‌ 
অভিমুখী করে, জগতে ভাগবত শক্তির কাধ্য স্বীকার করে, তাহার 
নিজের মন এবং ইচ্ছাশক্তিকে দিব্য কর্মের স্বরূপে রুপান্তরিত 
করিবার সম্ভবন! স্বীকার করেঃ_সে কর্শের প্রেরণা আসে উপর 
হইতে, সে কর্মের ছার! বিশ্বের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে কন্ম ব্যক্তির 
বা জীবের মধ্য দিয়াই সম্পাদিত হয়। 
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তাহা হইলে পরাৎপর ভগবান, বিশ্বচৈতন্তের পশ্চাতে অক্ষর 
পুরুষ, মানুষের মধ্যে ব্যষ্টিগত ভাগবত সত্তা, বিশ্বপ্রূতির এবং 
তাহার সকল ST ও জীবের মধ্যে গোপন ভাবে সচেতন অথবা 
আংশিক ভাবে প্রকট ভাগবত সত্তা,_-এ সকলই এক সত্য aw, 
এক ভগবান। কিন্তু সেই একই পুরুষের একটি ভাব সম্বন্ধে ce 
সকল সতা আমরা সম্পূর্ন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাহার অন্ত 
ভাব সম্বন্ধে সে সতাগুলি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে সে 
গুলি উল্টাইয়া যায় অথবা তাহাদের অর্থের পরিবর্তন হয় । যেমন, 
ভগবান সব সময়েই ঈশ্বর), কিন্ত তাই বলিয়া আমরা চারিটা 
ক্ষেত্রেই তাহার মুল ঈশ্বরত্ব ঠিক একই ভাবে, একই অর্থে প্রয়োগ 
করিতে পারি ali বিশ্ব-প্রকতিতে আবির্ভূত ভাগবত সত্তা রূপে 
তিনি asfeq সঙ্গে নিবিড় এঁক্যের সহিত কার্য্য করেন। বলিতে 
পার! যায় যে, তখন তিনি নিজেই প্ররুতি, কিন্ত সেই প্রকৃতির 
কার্য্যের মধ্যে থাকে এক অধ্যাত্ম-চেতনা যাহ! পূর্ব হইতে সব 
দেখিতে পায়, পূর্ব হইতে সব সঙ্কল্প করে, ইচ্ছা করে, সব 
বুঝিতে পারে, নিজের বলে সবকে পরিচালিত করে, কন্ম ও 
শেষ ate কর্মের on নিয়ন্ত্রিত করে। আবার সকলের শান্ত 
meter তিনি wed, কেবল প্ররুতিই কর্তী। তিনি প্রকৃতিকে 
আমানের স্বভাব অঙ্্যায়ী এই সকল SH করিতে ছাড়িয়া দেন, 
স্বভাবস্ত প্রবর্ততে, অথচ তিনিই ঈশ্বর, প্রতৃ, fag, কারণ তিনি 
আমাদের eh দেখেন, সমর্থন করেন এবং তাহার নীরব অঙ্ছমতির 
দ্বার! প্রকৃতিকে কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন। তাহার নিক্ষিয়ত! 
দ্বারা তিন পরাৎপর ভগবানের শক্তিকে তাহার সর্বব্যাপী নিশ্চল 
অবশ্থিতির ভিতর দিয়া প্রেরণ করেন এবং ত্রষ্টা পুরুষের সম- 
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ভাবের দ্বারা সকল বস্তুতে উহার ক্রিয়াকে সমর্থন করেন। 
পরাৎ্পর বিশ্বাতীত ভগবান রূপে তিনিই সকলের ya weed, 
তিনি সকলের উপরে, সকলকে আবিভূত হইতে বাধা করেন; 
কিন্তু তিনি যাহা ze করেন তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়। 
ফেলেন না; অথবা তাহার প্রকৃতির কর্ম্মে নিজেকে আসক্ত 
করেন না। প্রকৃতির কশ্মে যে অলজ্ব্য নিয়মান্থবন্তিতা, তাহার 
পিছনে অধ্যক্ষরূপে রহিয়াছে তাহারই মুক্ত সত্তার ইচ্ছাশক্তি। 
বাষ্টিগত সত্বায় অজ্ঞানের সময় তিনি আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
ভগবান, AAS অবশ চাবে প্রকৃতির যন্ত্রে ঘূর্ণায়মান করেন, 
সেই যন্ত্রের অংশস্বরূপ অহং (ego) ঘুরিতে থাকে, সেই অহং 
একট! বাধাও বটে আবার সেই সঙ্গে সহায়ও বটে। কিন্তু, 
প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পূর্ণ ভগবান বিরাজ করিতেছেন, 
অতএব আমরা অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া এই অবশতার সম্বন্ধ 
ছাড়াইয়া উঠিতে পারি। কারণ, যে এক আত্মা সবকে ধরিয়! 
রহিয়াছে তাহার সহিত নিজেদিগকে এক করিয়া আমরা সাক্ষী 
ও অবর্ত। হইতে পারি। অথবা আমরা আমাদের ae wets 
আমাদের অস্তরস্থিত ভগবানের সহিত মানব-জীবের যাহা সত্য 
সম্বন্ধ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, আমাদের প্রাকৃত অংশকে 
সাক্ষাৎ ag বা নিমিত্ত করিতে পারি এবং আমাদের wana 
সততায় সেই অন্তর্যামী পুরুষের পরম, মুক্ত, আসক্তিহীন প্রতৃত্ের 
Sint হইতে পারি । sabe আমাদিগকে গীতার মধ্যে স্পষ্টভাবে 
দেখিতে হইবে; কোন্‌ সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতে প্রয়োগ কর! হইতেছে 
সেই অনুদারে একই সতোর যে এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হয় তাহ! 
আমাদিগকে স্বীকার করিতে হুইবে। নতুবা যেখানে বাস্তবিক 
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কোন বিরোধ বা অলদামঞ্জস্য নাই দেখানে আমরা তাহা দেখিতে 
পাইব, অথবা অঞ্জনের স্তায় বলিতে হইবে, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেণ 
বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 

তাই গীতা এই বলিয়া আরম্ভ করিল ca, ভগবান নিজের মধ্যে 
সবকে ধরিয়া রাখিদ্পাছেন, fee, তিনি নিজে কাহারও মধ্যে 
নহেন,-মহস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ। আবার তখনই 
বলিল, “অথচ সর্বভূত আমার মধ্যে অবস্থিত নহে, আমার 
আত্ম! সর্বভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অবস্থিত 
নহে।” আবার যেন আত্মবিরোধ করিয়াই গীতা বলিয়াছে যে, 
ভগবান মানব-শরীরের মধ্যে রহিন্নাছেন, মানব-শরীরকে আশ্রয় 
করিয়াছেন, মানুষীম্‌ way আশিতম্‌। বলিয়াছে cat, ক ভক্তি 
ও জ্ঞানের যে পূর্ণ সাধনা, তাহার দ্বারা আত্মার মুক্তি সাধিকে 
হুইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । এই যে-স্ৰ কথার পরস্পরের 
মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুত: এরূপ কোন 
বিরোধই নাই । ভগবানের যে বিশ্বাতীত সত্তা তাহাই সর্বব- 
ভূতের মধ্যে অবস্থিত নহে, HASSE তাহার মধ্যে অবস্থিত 
নহে। কারণ, আমরা যে ভগবান ও সর্ধভৃতের মধ্যে প্রভেদ 
করি, তাহা কেবল প্রতিভামসিক জগতের লীলাতেই প্রযোজ্য | 
-বিশ্বাতীত সততায় সমস্তই শাশ্বত পুরুষ, এবং যদি সেখানেও wy 
খাকে তবে সকলেই শাশ্বত পুরুষ। এক বস্তুর মধ্যে আর এক 
বস্তু থাকা, এরূপ স্থানবাচক ভাব সেখানে প্রযোজ্য নহে; কারণ 
বিশ্বাতীত যে-পরম TW তাহা দেশ ও কালের etal পরিচ্ছিন্ 
নহে, ঈশ্বরের ঘোগমায়ার দ্বারা ইহজগতেই দেশ-কালের we 


হইয়াছে। বিশ্বাতীত সভায় “এক সঙ্গে থাক।” (Co-existence) 
ণ 


৯৮ প্রঅরবিন্দের গীতা 


আধ্যাত্মিক, তাহা দেশ বা কালের অনুযায়ী «এক সঙ্গে থাকা” 
নহে, সেখানে অধ্যাত্ম এঁক্য ও মিলনই ভিত্তি। কিন্তু অন্য পক্ষে, 
ব্যক্ত জগতে পরম অব্যক্ত বিশ্বাতীত সত্ব! কর্তৃক বিশ্ব দেশ ও 
কালের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বিস্তারে তিনি প্রথমে আত্ম 
রূপে WSS হন এবং সকলকে ধারণ করেন,_-ভূতভূৎ্, তাহার 
সর্বব্যাপী আত্মসতায় সর্বভূতকে ধরিয়া থাকেন। এমন কি ইহা 
বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মাই এই বিশ্বব্যাপী আত্মার ভিতর 
দিয়া বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন; তিনি ইহার অদৃশ্য অধ্যাত্ম ভিত্তি 
এবং সর্বভূতের আবির্ভাবের es অধ্যাত্ম stat; আমাদের 
মধ্যে es আত্মা যেমন আমাদের চিন্তা, কন্ম, গতিকে ধরির। 
রহিয়াছে, সেইভাবে তিনিও বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন। উপলব্ধি 
হয় যে, তিনি মন, প্রাণ দেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাহার উপ- 
স্থিতির দ্বার তাহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু এই যে ব্যাপি 
ইহা চৈতন্তের একট! ক্রিয়া, ইহা জড় বস্তুর ব্যাপ্থি নহে, এই 
জড় শরীর ও আত্মার চৈতন্ের একটা নিত্য ক্রিয়া ভিন্ন আর 
কিছুই নহে | 

এই দিব্য আত্ম! সর্বভূতকে ধরিয়া রহিয়াছে, সব তাহার 
মধ্যে অবস্থিত, মূলতঃ জড়ভাবে নহে, কিন্তু আত্মা অধ্যাত্- 
ভাবে যে নিজেকে বিস্তত করিয়াছে তাধারই মধ্যে সকলে 
অবস্থিত। এ অধ্যত্স-বিস্ততিকে আমাদের জড়ান্থগত মন ও 
ইন্দিয় যে ভাবে দেখে তাহাই জড়জগতে বিস্তৃত দেশ ও কাল। 
বস্তুতঃ এখানেও সবই অধ্যাত্বভাবে পাশাপাশি, এক হইয়া ৰা 
মিলিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্ত ইহা মুল সত্য,--যতক্ষণ না আমরা 
সেই পরা চৈতন্যে ফিরিয়! যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ এ সত্য 


দিব্য সত্য ও 7% ৯৯ 


আমর! প্রয়োগ করিতে পারি না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা কেবল 
আমাদের মনের একটা ধারণ! মাত্র হইয়া থাকিবে, কিন্তু, বাস্তব 
উপলন্ধিতে ইহার RT আমরা কিছুই পাইব না। 
অতএব এই সব দ্রেশ-কাপ-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াই আমা- 
দিগকে বলিতে হয় যে, ওই বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল aw 
স্বপ্রতিষ্ঠ ভাগবত সত্তার মধ্যে রহিয়াছে, যেমন অন্ত সকল জিনিষ 
আকাশের মধ্যে রাইয়াছে। তাই গুরু এখানে অজ্জুনকে বলিলেন 
“যেমন মহান্‌ AMSA বায়ু আকাশে অবস্থিত, ভূতগণও সেই- 
রূপ আমাতে অবস্থিত, এই ভাবেই তোমাকে ইহা ধারণ! করিঠে 
হইবে ।৮* বিশ্বসত্ত। সর্বব্যাপী ও অনন্ত, এবং স্বপ্রতিষ্ঠ Aste 
সর্বব্যাপী ও অনস্ত; fee স্বপ্রতিষ্ঠ অনন্ত হইতেছে অচল, স্থির, 
অক্ষর, আর বিশ্বসত্ত। হইতেছে সর্বব্যাপী গতি,-_সর্ধত্রগঃ | 
আত্মা এক ভিন্ন বহু নহে; কিন্তু বিশ্বত্তা সর্বভূতরূপে নিজেকে 
প্রকট করিতেছে এবং মনে হয় যে, উহা সর্ধভূতেরই সমষ্টি । 
একটি হইতেছে সত্তা, অপরটি সত্তার শক্তি, তাহা সর্বমূল 
সর্বাধার অক্ষর আত্মার সত্তায় চলিতেছে, wR করিতেছে, কর্ম্ম 
করিতেছে । আত্মা এই সকল হষ্ট বস্তুতে বা তাহাদের কোন 
একটিতে অবস্থান করে না, অর্থাৎ, তাহাদের কোন একটির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে,-ঠিক যেমন এখানে আকাশ কোন রূপের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, যদিও সকল রূপ শেষ পর্য্যন্ত আকাশ 
হইতেই উৎপন্ন | সকল বস্তুকে একত্র করিলেও ভগবান হয় না 
বা ভগবানকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, যেমন AMET বাষুর 
ক য্থাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ু সর্বত্রগো মহান । 
তথা সর্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয ॥ ৯৬ 
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মধ্যে আকাশ সীমাবদ্ধ নহে অথবা এ বায়ুর রূপ ও শক্তি 
সকলকে একত্র করিলেও আকাশ হয় ai তথাপি | গতির 
মধ্যেও ভগবান রথিয়াছেন; তিনি বহুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন 
প্রত্যেক জীবের ঈশ্বর রূপে। তাঁহার পক্ষে এই ছুই প্রকার 
সম্বদ্ধই একই সঙ্গে HAST একটি হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসত্তার 
সহিত বিশ্বলীলার are, অপরটি অনুস্থাতি, বিশ্বসত্তার সহিত 
বিশ্বসত্তার নিজেরই বিভিন্ন রূপের ava একটি সত্য হইতেছে 
সত্তার, তাহ! স্বপ্রতিষ্ঠ, নিজের অক্ষরতায় সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, 
অপর সত্যটা হইতেছে সেই সত্তারই শক্তির, তাহা সত্তারই 
আত্মগোপন ও আত্মপ্র হাশ-লীলাকে উদ্ভাসিত ও পরিচালিত করিয়া 


প্রকট হইতেছে। 


পরাৎ্পর ভগবান বিশ্বসন্তার উদ্ধ হইতে নিজের প্রকৃতির 
উপর চাপ দেন, তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু 
এককালে বাক্ত হইয়া আবার অব্যক্ত হইয়াছে সে-সবকে এক 
অনন্ত ঘূর্ণায়মান চক্রে পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট করেন ণ। বিশ্বমাকে 
সকল তৃষ্ট বস্তু এই হ্ষ্টীক্রিরার দ্বারা অবশ হইয়া 
চালিত হয়,--জগতের যে-সব নিদ্ধন সর্বভূৃতরূপে প্রকট ভাগবত 
সতার বিশ্বলীলার ছন্দ প্রকাশ করিতেছে--সকল সৃষ্ট বস্তু সেই সব 
নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। এই দিবাপ্রকৃতির লীল।তেই 
জীব তাহার যাতায়াতের চক্র অন্ুনরণ করে,-প্রকৃতিম্‌ মামিকাম, 


প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্থজামি পুনঃ পুনঃ। 
ভূতগ্রামমিমং PAA প্রকৃতেবশাৎ 1৯1৮ 


দিব্য সত্য ও পদ্ব। ১০১ 


স্বাম্‌ প্রক্ৃতিম্‌ । প্ররুতির বিকাশের নিয়মান্থসারে জীব কখনও এক 
রূপ, কখনও অন্ত রপ গ্রহণ করে; দিব্য প্রকৃতিরই একটা 
আবির্ভাব রূপে জীবের সত্তার যাহা ধর্ম, জীব সকল সময়েই 
সেই স্বধর্মের রেখ! অনুসরণ করিগা চলে, প্রকৃতির উর্ধতন 
সাক্ষাৎ লীলাতেই হউক বা অধস্তন পরোক্ষ লীলাতেই হউক, 
অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক; কন্নের অস্তে জীব প্রকৃতির 
কম্মলীল! হইতে তাহার অচলত ও নীরবতার মধ্যে ফিরিয়! 
ঘায়। জীব যখন অজ্ঞান, তখন সে প্রকৃতির কল্পচক্রের অধীন, 
নিজে নিজের প্রভু নহে, কিন্তু প্রকৃতির বশে পরিচালিতঃ_ 
.অবশং প্রকতেবশাৎ। কেবল দিব্য-চৈতন্তে ফিরিয়া গিয়াই জীব 
ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবানও এ কল্প চক্রের 
অনুসরণ করেন, fee উহার বশে নহে, উহার প্রকাশক ও পরি- 
চালক আত্মা রূপে, তাহার সমগ্র Hel উহাতে নিয়োজিত হয় 
না, কিন্তু তাহার সত্তার শর্তর দ্বারা তিনি উহাকে অন্থসরণ 
করেন, পরিচালিত করেন। প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাহার থে 
aq চলিতেছে সে কর্মের তিনিই অধ্যক্ষ,_-তিনি প্রকৃতির মধ্ো 
সপ্তাত কোন সত্তা নহেন, কিন্তু তিনি সেই সত্তা fafa অধ্যাত্ম 
স্থগ্িকর্তী রূপে প্রকৃতিকে সচরাচর বিশ্ব প্রসব করান।% তাহার 
শক্তিতে তিনি প্রকৃতির কর্ম অনুনরণ করেন এবং তাহার সকল 
কর্মের প্রবর্তক হন বটে, fee তিনি আবার প্রকৃতির বাহিরেও 
বটেন, যেন প্রকৃতির বিশ্বলীলার উপরে বিশ্বাতীত এখ্বরিক সততায় 


{ ময়াধ্যক্ষেণ প্রক্কতি: স্থয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্তৃতে poise 
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অধিষ্ঠিত থাকেন, কোন বন্ধনহেতু অবশকারী বাসনার দ্বারা তিনি 
প্রকৃততে আসক্ত নহেন, অতএব তাহার কর্শ্দকলের দ্বার! 
বন্ধ নহেন, কারণ তিনি সে-সব অপেক্ষা অনস্তগুণে বড় এবং সে- 
সকলের পূর্ববর্তী, কালের চক্রে যে-সব কন্দপরম্পরা চলিতেছে, 
তাহাদের ACK, তাহাদের সম্কালে এবং তাহাদের পরে তিনি 
যেমন আছেন ঠিক তেমনই থাকেন।* তাহাদের সকল পরিবর্তনে 
তাহার অক্ষর সত্তার কোনও পরিবর্তন হয় না। যেনীরব Hay 
সত্বা বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে--তাহ। 
বিশ্বের কোন পরিবর্তনেই বিচলিত হয় না; কারণ afte উহা! 
ধরিয়া রহিয়াছে, তথাপি উহা এ পরিবর্তনের লীলায় যোগদান 
করে না। এই ম্হত্তম পরাৎপর বিশ্বাতীত সত্তাও সে সকলের 
দ্বারা বিচলিত হয় না, কাবণ, ইহ! তাহাদের অতীত, চিরকাল 
তাহাদের উপরে রহিয়াছে । 


কিন্ত আবার যেহেতু এই কম্ম দিব্য-প্রক্লতির কর্ম, -্বাম্‌ 
প্রকৃতিম্। এবং দিবা-প্রকৃতি কখনও ভগবান হইতে স্বতন্ত্র হইতে 
পারে at, দিব্য-প্রকৃতি যাহাই wR করুক না কেন তাহার 
মধ্যে নিশ্চয় ভগবান অন্ুস্থাত আছেন। এই যে AWE ইহাই 
ভগবানের সত্তার সমগ্র সত্য নহে, কিন্তু আবার এই সত্যকে 
আষর! আদৌ অবহেলাও করিতে পারি al) তিনি মানবদেহের 


“রর রররাররাররররররারারারররররারররররাররারররারাররারাররহারারারারাররারারারাদারররররররারহাররররেরারারারেরররররাররারর 


* ন চ মাং তানি কর্মানি নিবি ধনঞয়। 
উদ্দাসীনবধাসীনমলক্ং, THY SZ. 
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মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন a যাহারা এখানে ভাগবানের অস্তিতৃ 
স্বীকার করে না, মানব-দেহের Acyl ভাগবত সত্তা awa হইয়া 
রাহয়াছে যাহারা তাহাকে Hawi করে, তাহারা প্রক্ুতির বাহ 
gra দ্বারা faye ও প্রতারিত হয়, তাহারা উপলব্ধি করিতে 
পারে Al যে, অন্তরের মধ্যে ভগবান গ্রস্ত রহিয়াছেন, অবতারে 
তিনি সঙ্ঞানে মানবদেহ ধারণ করেন, সাধারন মাঙ্ণুষে তিনি 
তাহার ata দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। যাহার! Asal, Feta 
অহংভাবের মধ্যে আবদ্ধ নহেন, যাহারা! অন্তর্ধামী ভগবানের দিকে 
নিজেদিগকে খুলিয়া ধরিতে পারেন তাহার! জানেন যে. মান্থযের 
যধ্যে যে গুপ্ত ata অপূর্ণ মানবীয় প্রকৃতিতে আবদ্ধ বলিয়া 
মনে 27, তাহা সেই একই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি যাহকে আমর! 
সকলের উপরে পরাৎপর ভগবান aan wae করি । যেখানে 
তিনি সর্বভূতের অধিপতি ও ঈশ্বর ভগবানের দেই পবম পদ 
তাহার! জানেন; অথচ তাহারা দেখিতে পান ci, প্রত্যেক 
ভূতের মধ্যেও তিনি সেই পরাৎ্পর দেবতা এবং অন্তর্যামী 
ভগবান। বাকী যাহা কিছু পে-সবই বিশ্বমাঝে প্রকৃতির নানা 
বৈচিত্র্য বিকাশের জন্য ভগবানের খণ্ড প্রকাশ, ভগবান face 
নিঙ্গেকে খণ্ডিত করেন। তাহারা আরও দেখিতে পান ঘে, 


আসিল 


$$ অবজানস্তি মাং মুঢ়া মান্ধুষীং তন্ুমাত্রিতম্‌ । 
পরং ভাবমঞ্জানস্তে। মম ভূত মহেশ্বরম্‌ ৪৯1১১ 
arg মাং পার্থ দৈবীং প্ররুতিযাশ্রিাট। 
ভহস্তানন্তমনসে! জাত৷ Yatra wv. 
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তাহারই este বিশ্বে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছে, স্থতরাং 
ইহসংসারে প্রত্যেক BE মূলত: ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
-__বাস্থদেবঃ HAY, এবং তাহার! যে Stace কেবল বিশ্বাতীত 
পরাৎপর ভগবান বলিয়। পুজা করেন শুধু তাহাই নহে, কিন্ত 
ইহসংসারে, তাহার একত্বে এবং প্রত্যেক পৃথক সততায় তাহাকে 
পূজা করেন hi তাহারা এই সত্য দর্শন করেন এবং এই সত্যকে 
অনুসরণ করিয়া তাহার! জীবন যাপন করেন, SH করেন ও 
তাহাকেই তাহারা উপাসনা কবেন, জীবনে অনুসরণ করেন, সকল 
বস্তুর উর্দ্ধে অবস্থিত সত্তা রূপে, আবার ধিশ্ব-মাঝে অবস্থিত 
ভগবান রূপে, এই ছুই AI, তাঁহার পুজা! করেন, কর্শ্মযন্ঞের 
দ্বার! তাহাকে সেবা করেন, জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে সন্ধান করেন, 
সর্বত্র ভগবান ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, এবং তাহাদের 
আত্মা এবং অন্তঃপ্ররূতি ও বহিঃ প্রকৃতি সহ সমগ্র সত্তাকে তাহার 
দিকে তুলিয়া ধরেন। এইটিকেই তাহারা উদার ও age পন্থ। 
বলিয়। জানেন; কারণ এইটীই পরাৎ্পর বিশ্বব্যাপী এবং ব্যটিগত 
ভগবান সন্বদ্ধে সমগ্র জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পন্থা | 


{ জ্ঞানযন্ঞেন চাপ্যপ্তে বন্ধস্তো মামুপামতে । 
একত্বেন পৃথক্তে ন বহুধা] বিশ্বতোমুখম ॥৯।১৫ 
মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমন্ধুরু। 
WATT যুক্তৈবযাত্মানং মৎপরায়ণঃ 1৯1৩৪ 


কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান 


ইহাই তাহ! হইলে সমগ্র সত্য, সর্ববাপক্ষা উচ্চ ও প্রশস্ত জ্ঞান। 
ভগবান বিশ্বাতীত, সনাতন পরব্রন্ধ,-তাহার নিজেরই সত্তা ও 
প্রকৃতি যে দেশ ও কালের মধ্যে এই বিশ্বরূপে আবিভূ্তি হইয়াছে, 
সে সবকে তিনি তাহার দেশ ও কালের অতীত প্রতিষ্ঠার দ্বার! 
ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি sania, বিশ্বের সকল নামরূপ ও 
গতিধারার আত্মারপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি পুরুষোত্তম, এই 
বিশ্বের a অন্ত সকল বিশ্বের সকল আত্ম! ও প্রকৃতি, সকল AS ও 
বিকাশ তাহারই আত্মরূপায়ণ ও আত্মশকি-প্রকাশ। তিনি 
পরমেশ্বর, সকল বিশ্বের অনির্বচনীঘ প্রভু, তিনি তাহার নিজের 
ae শক্তিকে অধ্যাত্বভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগৎচক্র প্রবন্িত 
করিতেছেন, এবং জগতে সর্ধভূতের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ সাধন 
করিতেছেন। Stel হইতেই জীব এখানে এই Brow 
আগিয়াছে,-জীব BRAS অধ্যাত্মমতা, প্রকৃতিস্থ পুরুষ; তাহারই 
সততায় জীবের অস্তিত্ব তাঁহারই চেতনার আলোকে জীব সচেতন, 
তাহারই ইচ্ছা ও শক্তি দ্বার জীব জ্ঞানের, ইচ্ছার, কর্মের ক্ষমতা 
লাভ করিয়াছে, তাহারই বিশ্বলীলার দিব্য আনন্দে জীব জীবনকে 
উপভোগ করিতেছে | 
মানুষের অন্তরের আত্মা হইতেছে এখানে ভগবানের আংশিক 

আত্মপ্রকাশ, জগতে তাহার প্রকৃতির কার্যের wa তিনি নিজেকে 
এইভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, প্রকৃতি: জীবভূতাঃ। ব্যষ্টগত 
মামুয তাহার মূল অধ্যাত্ম সততায় ভগবানের সহিত এক। দিব্য: 
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প্রকৃতির ক্রিয়ায় সে ভগবানের সহিত এক, অথচ কার্ধ্যতঃ একট! 
ভেদ আছেঃ এবং প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবান ও বিশ্বপ্রকৃতির 
উর্দ্ধে অবস্থিত ভগবান এতছুভয়ের মধ্যে অনেক প্রকার সম্বন্ধ আছে। 
প্রকৃতির নীচের খেলায় অজ্ঞান ও অহঙ্কারমূলক ভেদনীতির বশে 
মনে হয় যেন মানুষ সেই এক ভগবান হইতে সম্পুর্ণ বিভিন্ন; এবং 
এই ভেদ চেতনার মধ্যে থাকিয়াই সে চিন্তা করে, ইচ্ছ। করে, কর্শ্ম 
করে, ভোগ করে, নিজের ক্ষুদ্র অহংয়ের তৃপ্তির জন্যঃ জগতে নিজের 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন এবং অন্যান্ত atecaa সহিত নিজের 
বাহ্যিক সন্বদ্ধের প্রয়োজন faa করিবার জন্য । কিন্তু বস্তুতঃ তাহার 
সমস্ত সত্তা, সমস্ত চিন্তা, তাহার সমস্ত ইচ্ছা ও কম্ম ও আনন্দভোগ . 
এ-সবই ভগবানের ASA, ভগবানের চিন্তা, ইচ্ছা, কর্ম্ম ও প্রকৃতি- 
উপভোগের প্রতিচ্ছায়া, যতক্ষণ সে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে ততক্ষণ 
অহঙ্করের দ্বারা খণ্ডিত ও বিকৃত। তাহার নিজের এই সত্যে 
ফিরিয়া যাগয়াই তাহার মুক্তিলাভের মোজা পথ, অজ্ঞানের অধীনত। 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার সর্বাপেক্ষ। নিকট ও প্রশস্ত দ্বার। 
মানুষ প্রক্ৃতিযুক্ত আত্ম, এবং তাহার প্রকৃতিতে রহিয়াছে মন 
ও বুদ্ধি, ইচ্ছা ও wh, চিত্তাবেগ, ইন্জিঘান্ভূৃতি এবং জীবনের আনন্দ 
উপভোগ করিবার নিমিত প্রাণের আকাঙ্খা; Wests এই সকল 
“faces ভগবদভিমুখী করিয়াই তাহার নিঞ্জের উচ্চতম সত্যে ফিরিয়া 
aren সম্পূর্ণভাবে সম্ভব করা যাইতে পারে। পরম আত্ম। ও 
AKA জ্ঞান তাহাকে Mis করিতে হইবে; তাহার প্রেম ও ভক্তিকে 
পরমপুক্ষষের দিকেই ফিরাইতে হইবে; তাহার ইচ্ছ। ও কর্শকে 
পরম জগদীশ্বরের অধীন করিতে হইবে । তখন লে. নীচের প্রকৃতি 
হইতে fea প্রকৃতিতে উঠিয়া! যাতে পারিবে, তখন মে তাহার 
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অজ্ঞানের চিন্তা, ইচ্ছা ও কর্শ বর্জন করিয়া ভগবানের সহিত একো, 
দেই এক আত্মারই আত্ম, শক্তি, জ্যোতি হইয়া fom করিতে, 
ইচ্ছা করিতে কম্ম করিতে পারিবে; তখন সে ভিতরে ভগবানের 
সমস্ত Bass উপভোগ করিবে, আর তাহাকে কেবল এই সব 
বাহিরের স্পর্শ, ছদ্মবেশ ও বাহ্‌রূপের ভোগ লইয়াই থাকিতে 
হইবে ait এইরূপে দিব্য জীবন যাপন করিয়া, এইরূপে তাহার 
সমগ্র আত্মা, সত্ত৷ ও প্রকৃতিকে ভগবদভিমুখী করিয়া, সে পরমত্রন্ধের 
সত্য তম সত্যের মধ্যে গৃহীত হইবে | 

বাস্থদেবঃ AK, বাস্থদেবই সব, ইহ। জানা এবং এই জ্ঞানের 
মধ্যে বাস করা, ইহাই faye wea. সে জানে যে, তিনি আত্মা, 
অক্ষর, আধাররূপে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন আবার সকল জিনিষের 
মধ্যেই অনুন্থাত রহিয়াছেন। নীচের প্রকৃতির বিশৃঙ্খল্ল ও অশান্ত 
খেল! হইতে সরিয়। আসিয়া সে ্বপ্রতিষ্ঠ আত্মার নিস্তন্ধত। এবং 
অবিচ্ছেদ্য শাস্তি ও জ্যোতির মধ্যে বাম করে। সে সেখানে 
ভগবানের এই আত্মার সহিত নিত্য এঁক্য উপলব্ধি করে, সে আত্ম! 
সর্বতূতের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, এবং জগতের সকল গতি, ক্রিয়া 
ও ব্যাপারকে ধরিয়া রহিয়াছে । পরিবর্তনশীল জগতের ভিত্তি 
স্বরূপ এই যে সনাতন অপারবর্তনশীল অধ্যাত্ম সত্তা, ইহা! হইতে 
সে উপরে মূহত্তর সনাতন, বিশ্বাতীত, পরম সত্য বস্তুর “কে 
চাহিয়া দেখে । লে জানে যে, ঘাহা কিছু আছে সে-সবেরই মধ্যে 
তিনি দিবা অধিবাসী, মানুষের হৃদ্দেশে তিনি গুহ ঈশ্বররূপে বর্তমান, 
এবং তাহার প্রাকৃত AB ও এই অভ্যন্তরীন অধ্যাত্ম প্রভুর মধ্যে যে 
মায়ার আবরণ রহিয়াছে সে লেই আবরণকে অপস্থত করিয়া কর্শ্মকে CHG) 
cm তাহার ইচ্ছা fowl, কর্শ্কে জ্ঞানে, ঈশ্বরের ইচ্ছা, চিন্তা, ও eres 


১.৮ শ্রঅরবিন্দের গীত! 


সহিত এক করিয়া দেয়, অস্তর্ধামী ভগবানকে সে সকল সময় RSA 
করে এবং তাহার সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা, eH সেই নিত্য ভগবদন্ভৃতির 
সহিত এক স্থরে বাঁধা হইয়া যায়, সকলের মধ্যে সে ভগবানকে দেখে 
ও ভজন! করে, এবং সমস্ত Wate কর্শকে দিব্য প্রকৃতির উচ্চতম 
আদর্শে রূপান্তরিত করে। পে জানে যে, বিশ্বজগতে তাহার 
চারিদি যাহা কিছু রহিয়াছে সে-সবের মূল ও সার সত্তা তিনি 
সংসারের সমস্ত জিনিষকে সে দেখে যে, তাহাদের বাহান্ধপে সে সব 
হইতেছে ড৪1৪__ছদ্মবেশ, আবার সেই সঙ্গেই দেখে যে, তাহাদের 
নিগৃঢ় মৰ্ম্মে তাহারা হইতেছে সেই এক অচিন্ত্য সত্যবস্র আত্মপ্রকাশের 
উপলক্ষ্য ও উপায়; যে MB, TH, পুরুষ, আত্মা, বাস্থদেব, যে-সত্ 
এই AMES হইয়াছে, দে সর্বত্র তাহাকে দেখিতে পায়। সেই 
জন্যই তাহার সমগ্র অভ্যন্তরীন জীবন অনন্তের সহিত এক, সুরে ও ছন্দে 
গাথা হইয়! যায়, সে-অনন্ত তখন হয় সকল জীবে, তাহার ভিতরে 
ও চতুর্পার্থ্বে সকল বস্তুতে স্বপ্রকাশ, এবং তাহার সমগ্র Te জীবন 
বিশ্ব-উদ্দেশ্য সাধনের বিশুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত হয়। অন্তরাত্মার ভিতর 
দিয়! উপরে সে সেই পরব্রন্ধের দিকে চাহিয়া দেখে, যিনি এখানে 
এবং সেখানে এক ও অদ্বিভীয় ASli সর্বভূতের হদ্দেশে অবস্থিত 
ঈশ্বরের ভিতর fan উপরে সে সেই পরম পুরুষের দিকে চাহিরা 
দেখে fafa তাঁহার উচ্চতম প্রতিষ্ঠায় সকল আবাসের উপরে । 
বিশ্বনাঝে বেঈশ্বর আবিভূতি হইয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া উপরে 
সেই পরমেশ্বরের দিকে নে চাহিয়। দেখে যিনি তাহার সকল সহষ্টি, 
সকল প্রকাশের উপরে থাকিয়। সবকে পরিচালিত করিতেছেন। 
এইক্সপে জ্ঞানের সীমাহীন বিকাশ এবং উর্ধনূী দৃষ্টি ও আম্পৃহার 
( aspiration ) ভিতর দিয়া সে তাহাতেই উঠিয়া যায় যাহাকে 


কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ১০৯ 


সে একাস্ত সম গ্রভাঁব, সর্বভাঁবেন, ভজন! করিয়াছে | 

এই যে জীবের সমগ্রভাবে ভগবদভিমুখী হওয়া, ইহাকেই গীতা 
জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের মহান্‌ ভিত্তি করিয়াছে । ভগবানকে 
এইরূপ সমগ্রভাবে জানার অর্থ, Tigh, সমস্ত জগতে এবং সমস্ত 
জগতের অতীতে, তাহাকে এক বলিয়া জানা,--জানা যে, ভগবান 
একই সঙ্গে এই সবই। অথচ শুধু আবার এই ভাবে জানাই 
যথেষ্ট নহে, যদি নেই সঙ্গেই হৃদয় ও আত্মাকে 'প্রগাটভাবে ভগবানের 
দিকে তুলিয়া ধরা না হয়, যদি তাহা একাগ্র এবং সেই সঙ্গেই 
সর্ক্মতোমুখী প্রেম, ভক্তি, আম্পৃহাকে উদ্ধদ্ধ নাকরে। বস্তুতঃ 
যে-জ্ঞানের সঙ্গে SYS] নাই, যাহা হৃদয়ের উর্দমুখীভাবের দ্বারা 
লগ্নীবিত নহে, তাহা সত্য জ্ঞান নহে, তাহা কেবল তর্কবুদ্ধির খেলা, 
ex (বিচারের নিক্ষল প্রয়াস । ভগবানের দর্শন প্ররুতভাবে লাভ 
কবিলে তাহা নিশ্চয়ই ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ভগবানকে পাইবার 
জন্য তীত্র আবেগ আনিয়া! দেয়,-_ভগবানের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার প্রতি, 
আবার আমাদের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন 
তাহারও প্রতি গাঢ় অনুরাগ আনিয়া দের। বৃদ্ধি দ্বারা জানা মানে, 
শুধু বুঝ।; এইভাবে আরম্ভ করা কাধ্যকরী হইতে পারে, আবার 
নাও হইতে পারে,-__কাধ্যকরী হইবেই না যদি এ জানার মধ্যে 
কোন আন্তরিকতা! না থাকে, অভ্যন্তরীন উপলব্ধি লাভের জন্য ইচ্ছার 
কোনও অনুপ্রেরণা না থাকে, ভিতরের সত্তার উপর কোনও প্রভাব 
না হয়, আত্ম'য় কোনও AG! না আসে; কারণ তাহা হইলে বুঝ! 
যাইবে যে, ufos বাহিকভাবে বুঝিয়াছে কিন্তু আত্মা অভ্যন্তরীন 
ভাবে কিছুই দেখি নাই 1 সত্য জ্ঞান হইতেছে ভিতরের সত্তার 
দ্বার জানা, এবং যখন এ ভিতরের সততায় আলোকের স্পর্শ লাগে, 


১১০ শ্রঅরবিন্দের গীত! 


তখন সে যাহা দেখে সেটিকে আলিঙ্গন করিতে Bow হয়, সেটিকে 
লাভ করিতে বাসন! করে, সেটিকে নিজের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে 
এবং নিজে তাহাতে গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করে, যে-সত্যের মহিম। 
সে দর্শন করিয়াছে তাহার সহিত এক হৃইয়া যাইবার জন্য সাধনা 
করে। এইরূপ জ্ঞানের অর্থ হইতেছে, একাত্মতার উপলব্ধি; আর 
ও ভিতরের সত্তা নিজেকে পূর্ণ করিয়া তোলে চৈতন্য ও আনন্দের 
দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, নিজের যাহাই সে দর্শন করিয়াছে তাহাকে 
লাভ করিয়া তাহার সহিত এঁক্যের দ্বারা, স্থতরাং এই জ্ঞান যখনই 
জাগিয়া। উঠে তখনই তাহা এই সত্য ও একমাত্র পরিপূর্ণ সিদ্ধি- 
লাভের অদম্য প্রেরণা নিশ্চয়ই আনিয়া দেয়। এই জ্ঞানে যাভাকে 
জান! যায় তাহা বাহ বস্তু নহে, তাহ! দিব্য পুরুষ; আমরা ষাহ। 
কিছু তিনি সেই সবের আত্মা ওঈশ্বর। তীহাতে সমগ্র সত্তার 
আনন্দ এবং তাহার প্রতি গভীর ও aa ভক্তি ও ভালবাস 
এই জ্ঞানের প্রাণ ও অবশ্যম্ভাবী ফল। এবং এই ভক্তি শুধুই 
হৃদয়ের কামনা মাত্র নহে, ইহা হইতেছে সমগ্র জীবনের সমর্পণ। 
অতএব ইহা উৎদংগর are নিশ্চয়ই গ্রহণ করে; এখানে আছে 
আমাদের সকল SH ঈশ্বরকে অর্পণ করা, এখানে আছে আমাদের 
সমগ্র বাহ ও অভ্যন্তরীণ সক্রিয় প্রকৃতিকে সমস্ত ভিতরের খেলায় 
এবং সমস্ত বাহিরের খেলায় আমাদের ভক্তির পাত্র ভগবানের 
উদ্দেশে উৎসর্গ sali আমাদের অন্তরের সমস্ত ক্রিয়া তাহারই 
মধ্যে চলিতে থাকে, CAAT তাহাকে, সেই ঈশ্বর ও আত্মাকেই, 
তাহাদের শক্তির ও প্রচেষ্টার মূল উৎস ও লক্ষ্যরূপে সন্ধান করে। 
আমাদের বাহিরের সমস্ত ক্রিয়া জগতের মধ্যে অবস্থিত তাহার 
দিকেই প্রসারিত হয়, জগতের মধ্যেই ভগবানের সেবার আয়োজন 


aq, ভক্তি ও জ্ঞান ১১১ 


করে, সে-সেবা ও কর্মের নিয়ামক শক্তি হইতেছেন আমাদের 
অস্তরস্থিত ভগবান, তাহাতেই আমরা বিশ্ব ও বিশ্বের সকল জীবের 
সহিত এক আত্মা। কারণ জগৎ ও আত্মা, প্রকৃতি এবং তাহার 
মধ্যে স্থিত জীব উভয়েই সেই একমেবাদ্বিতীম্মের চৈতন্যের দ্বারা 
উদ্ভাসিত, উভয়েই সেই বিশ্বাতীত পুরুষে।ত্তমের অভ্যন্তরীণ ও 
বাহিক শরীর। এই ভাবে সেই এক আত্মার মধ্যে মন, হৃদয় 
ও ইচ্ছার সমন্বয় হয় এবং সেই সঙ্গে এই সমগ্র মিলনে, এই 


সর্বতোমুখী ভগবছুপলব্ধিতেঃ এই দিব্য যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের 
সমন্বয় হয়। 


fee এই দিব্য যোগের সাধনা আরম্ভ করাও অহং- 
ভাবে বদ্ধ জীবের পক্ষে কঠিন--শুধু তাহাই নহে, যাহারা 
আবার শেষ পর্য্যন্ত আর সব ছাড়িয়া চিরকালের মত এই যোগেব 
পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও ইহার পূর্ণ দার্থকত। 
ও সামঞ্জাস্তে পৌছান সহজ নহে-_মর্ত্য মানুষের মন অজ্ঞানের বশে 
ছায়া ও বাহ্রূপের উপর নির্ভর করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; ইহা 
শুধু মাঙ্গবের বাহিৰ শরীর, wifes মন, বাহিক জীবনধারাকেই 
দেখে কিন্তু জীবের মধ্যে যে দেবতা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাহার 
সম্বন্ধে কোনও মুক্তিগ্রদ দৃষ্টি লাভ করিতে পারে ati নিজেরই 
মধ্যে যে দেবত। রহিয়াছেন তাহাকে সে Nae করে, এবং 
অপর মন্থুয্যের মধ্যেও তাহাকে দেখিতে পায় না, এবং যদিও 
ভগবান মান্গষের মধ্যে নিজেকে অবতার ও বিভূত্রিপে প্রকাশিত 
করেন তথাপি সে অন্ধ থাকে এবং মানবরূপের অস্তরালে 
অবস্থিত ভগবানকে উপেক্ষা ৰ। অবজ্ঞা করে, অবজানস্তি মাম্‌ মূঢ়া 


১১২ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


মান্ুধীং তনুমাশ্রিতম্‌।* আর যদি সে জীবস্ত মানুষের মধোই 
ভগবানকে অগ্রাহ করে তাহা হইলে বাহাজগতে ভগবানকে দেখা 
তাহার পক্ষে আরও অসম্ভব হয়। কারণ এই বাহ্জগৎকে সে 
দেখে তাহার ভেদাত্মক অহংভাবের কারাগার হইতে, তাহার 
সীমাবদ্ধ মনের রুদ্ধ গবাক্ষের ভিতর দিয়া । বিশ্বের মধ্যে দে 
ভগবানকে দেখিতে পায় না; যে পরম ভগবান এই বিচিত্র 
সুষ্টিপুর্ণ জগৎসমূহের অধীশ্বর এবং তাহাদের মধ্যে বান করিতেছেন 
তাহার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে নাঃ যে-দৃষ্টির দ্বারা জগতের 
সকল ae দিবাভাব প্রাপ্ত zy এবং জীব নিজের অস্তনিহিত 
দেবত্বে জাগ্রত--হইয়া উঠে এবং ভগবানের হয়, STAT হয়, 
সে-দু্টি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অন্ধ মান্তষের যে অহং ক্ষুদ্র জিনিষের 
পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, শুধু সেই সবকেই পাইতে চাইঈতেছে 
এবং তাহাদের দ্বারা মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়ের পার্থিব ক্ষুধা মিটাইতে 
চাঠিতেছে--সেহ অহংয়ের জীবনটাকেই সে সহজে দেখিতে পায় 
এবং তাহাতে তীব্র ভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই 
বহিমু্থী গতির দিকে যাহারা অতিমাত্রায় সমগ্র ভাবে নিজেদিগকে 
ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার! নীচের প্রকৃতির কবলে পতিত হয়, 
সেইটাকেই একাস্ত ভাবে ধরিয়া থাকে এবং নিজেদের জীবনের 
ভিত্তি করে। মানুষের মধো যে রাক্ষসী & প্রকৃতি রহিয়াছে 
তাহারা ক্লাহারই অধীন হইয়া পড়ে, এরূপ মানুষে প্রাণের তাড়নার 


* অবজানান্ত মাং মূঢ়া WHA তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরৎ ভাবমজানস্তে! মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ গীতা ৯১১ 
পক মোঘাশা মোঘকন্মানে! মোঘজ্ঞানা বিচেতস:। 
রাক্ষসীমান্থরীধৈব প্ররুতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ৯।১২ 


ay. ভক্তি ও জ্ঞান ১১৩ 


বশে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অহংয়ের উগ্র ও অপরিমিত তৃপ্তির জন্য সব 
কিছুকেই উৎসর্গ করে এবং সেই অহংকেই তাহার ইচ্ছা, চিন্তা, 
BH ও ভোগের তমোময় দেবতা করিয়া তোলে। অথবা আস্থরী 
প্রকৃতির দাম্ভিক অহঙ্কার, ত্বাভিমানী চিন্তা, স্বার্থপর কর্ম এবং 
ভোগের আত্মতৃপ্ত অথচ চির-অতৃপ্ত মানসিক ক্ষুধা-_-এই সবের 
দ্বার তাড়িত হইয়া তাহারা বৃথা চক্রে ঘুরিয়া মরে। কিন্ত 
ভগবান ও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন এই অহং-চৈতন্যের মধ্যে অবিরত 
বাদ করিতে থাকিলে, এবং ইহাকেই আমাদের সকল sry 
কেন্দ্র করিয়া তুলিলে-_-আমর! প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানকে একেবারেই 
ধরিতে পারিব ali আত্মার বিপথগ্রস্ত যন্ত্রগুলির উপর ইহা ষে 
মোহ বিস্তার করে তাহা জীবনকে নিক্ষল ভাবে ঘুরায়। এই 
অহং-চৈতন্তের সমস্ত আশা, SH, জ্ঞানকে যখন দিব্য ও সনাতন 
আদর্শের তুলনায় বিচার করা যায় তখন সে-সব ya, ব্যর্থ বলিয়া 
ANS হয়, কারণ ইহা মহত্তর আশার পথ রুদ্ধ করিয়| দেয়, 
মুক্তিপ্রদ কশ্মকে বহিষ্কার করে, সত্য জ্ঞানের আলোককে নির্বাসিত 
করে। এই জ্ঞান শুধু বাহাদৃশ্য দেখে fee ভিতরের সতাকে 
দেখে না অতএব ইহা মিথ্যা জান, এই আশা অনিত্যের পশ্চাতে 
ছুটে কিন্ত নিত্য বস্তুর সন্ধান করে না অতএব ইহা মিথ্যা আশা, 
ক্ষতির দ্বার এই কর্শ্মের সমস্ত লাভ নষ্ট হইয়া যায় অতএব এই 
Sq অন্তহীন পগুশ্রম। 

মানুষের পক্ষে যে উচ্চতর দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় কর! সম্ভব 
সেই দৈবী প্রকৃতির আলোক ও বিশালতার অভিমুখে যে-সব 
মহাত্ারা নিজেদিগকে খুলিয়া ধরেন কেবল তীহারাই মুক্তি ও 
af সিদ্ধি লাভের পথে উঠিয়াছেন, সে-পথ প্রথমে সঙ্বীর্ণ কিন্ত 


১১৪ শ্রীঅরবিন্দের গীত৷ 


পরিশেষে এমনই প্রশস্ত যে ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না *। 
মানুষের মধ্যে অন্তগ্রিহিত দেবত্বের বিকাশ, ইহাই মানুষের 
প্রকৃত কাজ; এই আস্থরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত 
দৈবী প্রকৃতির দিকে ফিরান, ইহাই মানবজীবনের স্থরক্ষিত গুপ্ত 
WD) এই দেবত্ব যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, ততই মায়ার আবরণ 
খসিয়া পড়ে এবং জীব কর্শ্মের মহত্তর সার্থকতা এবং জীবনের 
প্রকৃত সত্য দেখিতে পায়। মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রতি, জগতের 
মধ্যে ভগবানের প্রতি দৃষ্টি তখন খুলিয়া যায় ; সেই দৃষ্টি অন্তরের 
দিক feu দেখে ও বাহিরের দিক faa জানে সেই অলীম 
আত্মাকে, সেই অবিনাশী সত্তাকে যাহা হইতে সকল Wa উদ্ভব 
হইয়াছে, fafa সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন এবং যাহার মধ্যে ও 
যাহার দ্বারা সব-কিছুই নিত্য বিরাজমান রহিরাছে। অতএব যখন 
এই দৃষ্টি, এই জ্ঞান মানবাত্মাক্কে অধিকার করে, তখন, 
তাহার জীবনের সমস্ত HMA ভগবান ও অনন্তের প্রতি সর্বা- 
তিরেকী প্রেম এবং অপরিসীম ভক্তিতে পরিণত হয়। সেই নিত্য, 
সনাতন, অধ্যাত্ম, জীবন্ত, বিশ্বব্যাপী সত্য বস্তুতে মন অনন্য ভাবে 
আসক্ত হয়, নেই সত্য AT ছাড়া তাহার কাছে আর কোন 
জিনিষেরই কোনও মূল্য থাকে না, একমাত্র সেই সর্ববানন্দময় পরম 
পুরুষেই সে পরম প্রীতি লাভ করে। যে সর্বব্যাপী মহত্ব, জ্যোতি, 
cant, শক্তি ও সত্য আপন মহিমায় আপনাকে মানবাত্মার 
নিকটে প্রকাশিত করিয়াছে, তাঁহার গুণকীর্তন করা এবং সেই 


* মহাতুনাস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
তজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌ ॥ aire 


eq, ভক্তি ও জ্ঞান ১১৫ 


পরম আত্ম। ও BAB পুরুষের উপাসনা করা, ইহাই হয় তখন সকল 
বাক্য, সকল চিন্তার একান্ত লক্ষ্য *। ভিতরের সত সকল 
আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্ত 
এত কাল যে চেষ্টা করিয়'ছে এখন সে-সব চেষ্টা অস্তরাত্মায় ভগবানকে 
পাইবাঁর এবং প্রকৃতিতে ভাগবত ভাব বিকাশ করিবার অধ্যাত্ম 
সাধনা ও আম্পৃহাতে পরিণত হয়। সমস্ত জীবন হয় সেই 
ভগবানের সহিত এই মানবাত্মার নিত্যযোগ ও মিলন। ইহাই 
পূর্ণভক্তির ধারা; নিবেদিত হৃদয়ের উৎসর্গের দ্বার Ga আমাদের 
সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতিকে নিত্য সনাতন পুরুষোত্তমের দিকে উহ! 
একাগ্রভাবে তুলিয়া দেষ। 

যাহারা জ্ঞানের উপরেই বেশী ঝোঁক দেন তাহারাও তাঁহাদের 
আত্মা « প্রকৃতির উপর ভগবদ্‌ জ্ঞান, ভগবদ্‌'দর্শনের যে নিতা-বর্ধন-শীল, 
সর্ববতোমুখীঃ অনতিত্রম্য প্রভাব তদ্দার! দেই একই স্থানে উপনীত 
হন hi তাহাদের যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ, জ্ঞানের অনির্ববচনীয় আনন্দের দ্বারা 
তাহার! পুরুষোত্তমকে উপাননা করিতে প্রবৃত্ত হন, জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে 
ARB মামুপাদতে । এই যে ব্যাপক জ্ঞান, সমগ্র সত্তাই ইহার 
যন্ত্র এবং অখণ্ড সমগ্রতাই ইহার লক্ষ্য । ইহা পরম সত্তাকে কেবল 
শূম্তময় এঁক্যে কিম্বা সকল সম্বন্কের অতীত অনিদ্দেশ্য সত্তাবূপে 
চাওয়া নহে। Fel হইতেছে সেই পরম ও বিশ্বপুরুষকে হৃদয়াবেগের 


* সততং কীর্তয়স্তো৷ মাং TES WIG: | 
নমস্যন্তশ্চা মং ভক্ত্যা নিতাযুক্তা উপাসতে ॥৯1১৪ 

ণ জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজস্তো মামুপাসতে । 
একত্বেন JIS A বছধা বিশ্বতোমুখম্‌ 1৯১৫ 


১১৬ শ্রীঅরবিন্দের গীত৷ 


সহিত সন্ধান ও লাভ করা, ইহা হইতেছে অনন্তকে তীহার অনস্ততায় 
পাওয়া আবার যাহ! কিছু Ae আছে সে-সবের মধ্যেও তাহাকে 
পাওয়া, এককে তাহার একত্বে দেখা ও আলিঙ্গন করা আবার 
তাহাকে তাহার সকল বিভিন্ন wey, তাহার অসংখা মৃর্তিতে, শক্তিতে, 
রূপে, এখানে, সেখানে, সর্বত্র, কালাতীত অবস্থায় আবার কালের 
মধ্যে, বহুধা, তাহার ইশ্বরত্বের অনস্তভাবে, অসংখ্য জীবে তাহাকে 
দেখা ও আলিঙ্গন করা» একত্বেন, পৃখকৃত্বেন বহুধ। বিশ্বতোমুখম্‌ | 
সহজেই এই জ্ঞান Syl উঠে উপাসনা, উদার ভক্তি, বিশাল 
আত্মদান, সমগ্র আত্মসমর্পণ কারণ ইহা হইতেছে এমন এক আত্মার 
জ্ঞান, এমন সত্তার স্পর্শ, এমন এক পরম ও বিশ্বপুরুষের সহিত 
আলিঙ্গন, যিনি আমাদের সব-কিছুর উপরেই দাবি রাখেন, আবার 
আমর! যখন তাহার সমীপে যাই তিনি তীহার অনন্ত আনন্দলীলার 
সমস্ত সম্পদ আমাদের উপরে অবিরতধারে otf-al দেন। 

কন্মের পথও ভক্তি ও প্রেমপূর্বক আন্মদানে পরিণত হয় 
কারণ ইহা হইতেছে আমাদের সকল ইচ্ছাশক্তি ও +h পূর্ণভাবে 
সেই এক পুরুষোত্তমের উদ্দেশে বজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা । বেদের 
বাহিক quiets একটি শক্তিশালী রূপক, ইহার উদ্দেশ্য খুব 
উচ্চ না হইলেও, তাহ! ন্বর্গভিমুখী; কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞ হইতেছে 
ভিতরের, ইহাতে AHR ভগবান নিজেই হন যজ্ঞক্রিঘ্, যজ্ঞ এবং 
যজ্ঞের প্রত্যেক VATE অনুষ্ঠান *। সেই অন্তর্ধজ্ের সমস্ত ক্রিয়া 
ও রূপ হইতেছে আমাদের মধ্যে তাহারই শক্তির আত্মবিধান ও 
আত্মপ্রকাশ, সেই-যে শক্তি আমাদের আম্পহাকে আশ্রয় করিয়। 

* অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ: স্বধাহমহমৌবধম্। 

মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহ্মগ্রিরহং TST a} sv 


aq, ভক্তি ও জ্ঞান ১১৭ 


আপন উৎসের দিকে উঠিয়া চলিয়াছে। অন্তর্য্যামী ভগবান নিজেই 
অগ্নি, নিজেই হব্য, অহমগ্নিরহং হুতম্‌, কারণ এ অগ্নি ভগবদ্মুখী 
ইচ্ছাশক্তি এবং এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের মধ্যে স্বয়ং ভগবান । আর 
ভগবানের যে রূপ ও শক্তি উপাানস্বন্পপ আমাদের প্রকৃতি ও 
সত্তায় বর্তমান, তাহাই অগ্রিতে অর্পিত za; ভগবানের নিকট 
হইতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা সমগ্রভাবেই আপনার 
সত্তার, আপনার পরম সত্য ও মূলের সেবায় ও পুজায় উৎসর্গ 
wal হয়। মনীষী ভগবান নিজেই হন পবিত্র মন্ত্র মন্ত্র ভগবদ্মুখী 
চিন্তায় প্রকট ভাগবতসত্তারই জ্যোতি, এ চিন্তার নিগুঢ় তত্ব-পুর্ণ 
catfota শ্রতবাক্যে ও মান্যের নিকট প্রকাশিত অনস্তের ছন্দে 
সেই মন্ত্র সজীব হইয়া উঠে। জ্ঞানময় ভগবান নিজেই বেদ, 
আবার বেদে যাহা কিছু জানা যায়, বেদ্যঃ তাহাও তিনি । তিনি 
জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই । Ws, যজুঃ, সাম, যে জ্ঞানের বাণী মনকে 
wats উদ্ভাসিত করে, যে শক্তির বাণী কর্ম্মকে যথার্থভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করে, যে শান্তি ও waaay পিদ্ধির বাণী আত্মার দিব্যবাসনার 
তৃপ্তি আনিয়া দেয়, এই সবই ব্ৰহ্ম, সবই ভগবান।* দিব্যচৈতন্যের 
মন্ত্র জ্ঞানজ্যোতি অনিয়| দেয়, দিব্য শক্তির মন্ত্র কার্যকরী ইচ্ছা- 
শক্তি অশিয়া দেয়, দিব্য আনন্দের মন্ত্র জীবনে অধ্যাত্ম আনন্দের 
পূর্ণতা অনিয়া দেয়। সকল বাক্য ও চিন্তা মহান্‌ ও-এরই পরিস্ফুরণ, 
গ-ই সনাতন বাক্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ বাহ্‌ বস্তুর রূপের মধ্যে প্রকটিত 
ও, সকল We রূপ যে Rata আত্মবিকাশরূপ চৈতন্য 
লীলার প্রকাশ তাহার মধ্যে প্রকটিত ওঁ, সকলের পশ্চ'তে অনস্তের যে 

পিতাহ্মন্ত জগতে৷ মাতা ধাতা পিতামহঃ । 

বেদ্ভং পবিত্রমোস্কার WF সাম যজুরেবচ ॥৯৷১৭ 


১১৮ শ্রঅরবিন্দের গীতা 


আত্মসমাহিত পরাচেতন শক্তি তাহার মধ্যে প্রকটিত ও--ও ই 
সকল বস্তু ও ভাবের, সকল নাম ও রূপের পরম উৎস, বীজ, 
আশয়,__ইহ| নিজেই সমগ্রভাবে পরম স্পর্শাতীত সত্তা, আদি একা, 
কালাতীত পরম রহস্য, সকল ব্যক্তজগতের উর্দ্ধে বিশ্বাতীত সত্তার 
মধ্যে হ্বগ্রতিষ্ঠিত *। অতএব এই যে যজ্ঞ, ইহা একই সঙ্গে কশ্ম ও 
ভক্তি ও জ্ঞান। 

এইরূপে যে জানে, ভজনা করে, নিজের সমস্ত SCF এক পরম 
আত্মোথ্সর্গে অনন্তের নিকট সমর্পণ করে; তাহার পক্ষে ভগবানই 
সব, এবং সবই ভগবান। সে ভগবানকে এই জগতের পিতা বলি! 
জানে, তিনি তাহার সম্তনগণকে পোষণ করিতেছেন, পালন করিতেছেন, 
রক্ষা করিতেছেন। সে ভগবানকে জগন্মাতা বলিয়া জানে, যিনি 
আমাদিগকে তাহার বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের উপর 
তাহার প্রেমের মাধুরী অবিরতধারে বর্ষণ করিতেছেন এবং বিশ্বজগৎ 
তাহার দিবা সৌন্দর্য্যের মু্তিতে ভরিয়া দিতেছেন। সে ভগবানকে 
এই জগতের আদি, প্রথম সৃষ্টিকর্তা, পিতামহ বলিয়া জানে; দেশ, 
কাল ও সম্বন্ধের মধ্যে উৎপাদন ও সৃষ্টি করিতে যাহার! Tel রহিয়াছে 
তাহার! সকলেই তাহা হইতে TES নে ভগবানকে সকল বিশ্বগত 
ও প্রত্যেক ব্যক্তিগত বিধানের ঈশ্বর ও বিধাতা বলিয়া জানে । যে 
মানুষ নিজেকে অনন্তের নিকট সমর্পণ করিয়াছে, জগৎ বা নিয়তি 
বা অনিশ্চয় সম্ভাবনা কোন কিছুই তাহাকে আর আতঙ্কিত করিতে 

* ও-অ,উ, মৃ-অ, বাহ ও Yaa মুল সত্তা, বিরাট; উ, সুক্ষ 
অভ্যন্তরীনের মূল সত্তা, তৈজস ; ম্‌ নিগৃঢ় পরাচেতন মহত্বের সত্তা, 
প্রজ্ঞা ; ১-_সর্বাতীত পরম বস্তু, WAT | 


-মাও্ক্যোপনিষদ্‌ 


কর্ম; ভক্তি ও জ্ঞান ১১৯ 


পারে না; দুঃখ ও অশুভ দেখিয়| সে আর বিভ্রান্ত হয় না। যাহার 
দৃষ্টি আছে তাহার পক্ষে ভগবানই পথ এবং ভগবানই গতি, গস্তব্য- 
স্থল, গ’ সে পথে নিজেকে হারাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; সেই 
গন্তব্যের দিকে তাহার সদ্বুদ্ধ-পরিচালিত পদক্ষেপ প্রতি মুহুর্তে 
তাহাকে নিশ্চিতভাবেই লইয়া যায়। দে জানে ভগবান তাহার 
এবং সকলের প্রভু, তাহার প্ররুতির আধার, প্রারুত-জীবের পতি, 
প্রণয়ী, ভর্তা, তাহার সকল চিন্তা ও কর্মের অন্তর্ধ্যামী সাক্ষী । 
ভগবানই তাহার আবাস, তাহার গৃহ ও স্বদেশ, তাহার আশা 
আকাজ্ষার আশ্রয়স্থল, সকল জীবের জ্ঞানী অস্তরঙ্গ হিতৈষী বন্ধু। 
দৃশ্য জগতের সকল সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তাহার দৃষ্টি ও অনুভূতিতে 
' সেই একেরই খেল! ; চিরন্তন পুনরাবর্তনলীলায় পুনঃপুনঃ তিনি নিজের 
আত্মপ্রকাশকে দেশ ও কালে প্রকট করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন 
আবাৰ প্রত্যাহার করিতেছেন । একমাত্র তিনিই অবিনাশী বীজ, 
যাহা-কিছুর উৎপত্তি ও ধ্বংস হইতেছে বলিয়া মনে হয় তিনি সে- 
সবের মুল, আবার অব্যক্ত অবস্থায় সে-সব তাহার মধ্যেই চির- 
বিশ্রাম লাভ করে, নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ । সূর্য্য ও অগ্নির তাপের 
ভিতর fan তিনিই উত্তাপ প্রদান করেন; তিনিই বর্ষার প্রাচূর্য্য 
আবার তিনিই শোষণ; এই জড়প্রকৃতি এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়! 
তিনিই is মৃত্যু তাহার Wy, এবং অমৃতত্ব তাহার আত্মপ্রকাশ | 
যাহা কিছু আমরা আছে বলি, সৎ, সে-সবই তিনি, আবার 


fb গতি্্ত। প্ৰভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং was | 
AS প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥৪।১৮ 


তপাম্যহমহং বর্ধং নিগৃহ্বামুৎহ্থজামি চ। 
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজ্জুন ॥৯।১৯ 


১২০ শ্রঅরবিন্দের গীতা 


যাহা কিছু নাই, অসৎ, বলিয়া আমর! মনে করি সে-সবও গুপ্ত- 
ভাবে অনস্তের মধ্যে বিরাজমান এবং অনির্বচনীর ভগবানের পরম 
রহস্যময় সত্তার BMGT | 

উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত, যিনিই সব দেই পরম 
পুরুষের নিকট পূর্ণ আত্মদান ও সমর্পণ ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগকে 
সেই পরম পুরুষের নিকট লইয়া আসিতে পারিবে না। অন্ত 
ধর্ম, অন্য উপাসনা, অন্য জ্ঞান, অন্য সাধনা সকল সময়েই যথাযথ 
ফল প্রদান করে, কিন্ত এসব ফল ক্ষণস্থায়ী, ভগবানের প্রতীক 
ও আভাসের উপভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । আমাদের মানিক 
অবস্থানুষায়ী সকল সময়েই আমাদের সন্মুখে দুইটি পথ খোল! আছে, 


বাহিক জ্ঞান বা অস্তরতম জ্ঞান, বাহিক সাধন! বা faye ' 


অন্তরতম সাধনা । বাহক ধর্ম হইতেছে বাহিরের কোনও দেবতাকে 
ভজন! করা এবং বাহিক কোনও স্থখময় অবস্থা প্রার্থনা sais 
এই পথের সাধকেরা তাহাদের চরিত্রকে নিশ্মল পাপশৃস্ত করে, এবং 
শাস্ত্রের বাহা বিধান পালন করিবার aay নৈতিক ধর্ম্মামুযায়ী oe 
করে; তাহারা প্রতীক-স্বরূপ aes ঘযোগেব অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন 


খন 


করে *। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে পার্থিক জীবনের অনিত্য 
ee ae 


ত্ৰৈবিদ্য। মাং সোমপাঃ পুতপাপ! 
যজ্ৈরিষ্টা স্বৰ্গতিং প্রার্থয়ন্তে | 

তে পুনামাসাদ্য স্থরেন্দ্রলোক- 

wife দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ 111২০ 
তে তং ভুক্ত দ্বর্গলোকং বিশালং 

ক্ষীণে পুণে মত্্যলোকং বিশন্তি । 

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপয়া 

গতাগতং কামকামা ASTS ॥৯৷২১ 


কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ১২১ 


নশ্বর BA দুঃখের অস্ত হ্বর্গলোকের আনন্লাভ করা, সে-স্থখ 
পৃথিবীর স্থখের চেয়ে মহত্তর কিন্তু তথাপি তাহা ব্যক্িগত ও 
লৌকিক ভোগ, যদিও সে লোক এই ক্ষুদ্র ছুঃখময় পৃথিবীর 
অপেক্ষা বড়। আর এই যে ভোগ তাহার! কামনা করে, 
শ্রদ্ধা ও সদচারের দ্বারা তাহারা তাহ! প্রাপ্ত হয়, কারণ কেবল 
এই জড়ঙ্গীবন এবং এই পার্থিব সংসারলীলাই আমাদের ব্যক্তিগত 
সম্ভাবনার চরম নহে বা বিশ্বজগতের সমগ্র ধারা নহে। অন্যান্য » 
(লোক ও জগৎও আছে এবং সে-সব পৃথিবী হইতে আরও বিশালতর 

খের ক্ষেত্র, স্বর্গলোকং বিশালম্‌। এইরূপে প্রাচীন কালের বৈদিক 
আনুষ্ঠানিক বেদত্রয়ের বহিরঙ্ক অর্থ aire করিতেন, পাপ হইতে 
নিজেকে মুক্ত করিতেন, দেবতাদের সহিত যোগের safes সোম 
পান করিতেন, এবং যজ্ঞ ও সংবকর্শ্মের দ্বারা দ্বর্গফল প্রার্থন! 
করিতেন। পরলোকে এই দৃঢবিশ্বান এবং এক দিব্যতর লোকে 
গমনের আকাজ্ষা জীবকে এমন শক্তি দেয় যাহার দ্বারা সে মৃত্যুর পর 
তাহার শ্রদ্ধা ও আকাজঙ্ষার একান্ত লক্ষা-স্বরূপ স্বর্গের ভোগ লাভ 
করিতে পারে; কিন্তু আবার এই Tes জীবনেই তাহাকে ফিরিয়। 
আসিতে হয়, কারণ এই জীবনের যে সতা লক্ষ্য সেইটির সন্ধান 
বা fafa সে লাভ করিতে পারে নাই। অন্য কোথাও নহে, 
এইখানেই সৰ্ব্বোত্তম ভগবানকে লাভ করিতে হইবে, অপূর্ণ জড় 
মানবীয় প্রকৃতি হইতেই জীবের দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করিতে 
হইবে, এবং ভগবান ও মানব ও বিশ্বের সহিত এঁক্যের ভিতর 
দিয়া জীবনের সমগ্র বিশাল সত্যকে জানিতে হইবে, সেই সত্য 
অন্ুদারে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেন জীবনের মাঝেই 
তাহার অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবেই 


১২২ শ্রীঅরবিন্দেঃ গীত! 


আমাদের দীর্ঘ পুনবাবপ্ন-চক্রের পরিসমাপ্তি হইবে এবং আমরা 
এক পরম সিদ্ধির অধিকারী হইব; মানবজন্মে জীবকে এই স্থযোৌগই 
দেওয়া হইয়াছে এবং যতক্ষণ না ইহা সম্পন্ন হইতেছে ততক্ষণ 
জন্ম জন্মান্তরের শেষ কিছুতেই হইতে পারে না। বিশ্বক্গতে আমাদের 
জন্মের এই যে চরম প্রয়োজন, তাহার সিদ্ধির জন্য ভগবন্তক্ত ব্যক্তি 
একান্ত প্রেম ও ভক্তির ভিতর দিয়! সর্বদা সেই উদ্দেশ্যের দিকে 
অগ্রসর হয়, সেই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার 
জীবনের সমগ্র লক্ষ্য করে,_-এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র অহং এর ভোগ বা 
স্বর্গভোগকে নহে; পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত 
জ্ঞানের সমগ্র লক্ষ্য করে £%. ভগবান ব্যতীত আর কিছুই al দেখা, 
প্রতি মুহুর্তে তাহার সহিত যুক্ত হইয়া থাক, সকল জীবের মধ্যে 
তাহাকে ভালবাস! এবং সকল বস্তুতে তাহারই আনন্দ গ্রহণ করা, 
ইহাই হয় তাহার অধ্যাত্মজীবনের সমগ্র স্বরূপ । তাহাব ভগবদ্দর্শন 
তাহাকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করে না, অথবা জীবনের পূর্ণতার 
বিন্দুমাত্র হইতেও সে বঞ্চিত হয় না; কারণ ভগবান আপনা হইতেই 
তাহাকে সকল কল্যাণ, সকল যোগক্ষেম * আনিনয়া দেন, যোগক্ষেমং 
বহাম্যহম্‌। সে যাহা পায়, স্বর্গের স্থখ বা পৃথিবীর সুখ তাহার সামান্য 
ছায়া মাত্র, কারণ সে যেমন ভাগবতভতবে গড়িয়া উঠে, তেমনই 
ভগবানও তাহার অনস্তজীবনের aaa জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ লইয়! 
তাহার মধো নামিয়া আসেন। 


% অনন্যাশ্চিস্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পধুরীপাসতে | 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ ৯২২ 
যে-সব বাহক ও অভান্তর'ণ সম্পদ নাই তাহাদের প্রাপ্তিকে 
যোগ বলা যায়, এবং সেই লব্ধ সম্পদ WHS CHT ।--অমুবাদক 


aq, ভক্তি ও জ্ঞান ১২৩. 


সাধারণ ধর্শ্ম হইতেছে আংশিক দেবগণের পুজা, পূর্ণ ভগবানের 
পূজা নহে। পুরাতন বৈদিক ধশ্মের যে বহিরঙ্গ দিক তখন বিকশিত 
হইয়াছিল তাহা হইতেই গীত৷ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছে; গীতা 
এই বহ্রঙ্গের উপপনাকে বলিয়াছে অন্যদেবতার প্রতি west; 
অন্তদেবতা যথ| দেখান্‌, পিতৃন্, ভূতানি । মানুষ ভগবানের আংশিক 
শক্তি বা ভাবনকলকে ধেমন দেখে ব! ধারণা করে নেই সবের নিকটেই 
সাধারণতঃ তাহাদের জীবন ও কন্মকে উৎসর্গ করে,_মানুষ ব! 
প্রকৃতির মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান জিনিষ সহজেই তাহাদের YR 
আকর্ণ করে, প্রধানতঃ সেই সবের অন্তর্দেবতারূপে অধিষ্ঠিত শক্তি 
ও ভাব সকলের উপাসনা তাহার। করিয়। থাকে, অথবা যে সব শক্তি ও 
ভাব উচ্চ দিব্য প্রতীকের ভিতর দিয়! তাহাদের নিজেদের মান বীয়- 
তাকেই প্রতিফলিত করে (সই সবের পৃজ| করিয়া থাকে। যদি 
তাহারা শ্রদ্ধার সহিত ইহ! করে, তবে তাহাদের সে Bal সার্থক হয়; 
কারণ ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক, রূপ বা কল্পনা বর্তমান 
থাকে, ভগবান তাহাই স্বীকার করেন, যং যং RY Mey অচ্চতি, এবং 
তাহার মধ্যে যেরূপ শ্রদ্ধা আছে তদনুমারেই তাহার সন্মুখে উপস্থিত হন। 
সকল আস্তরিক ধশ্মবিশ্বা ও উশানন। বস্তুতঃ সেই এক পরম বিশ্ব- 
পুরুষেরই উপাদন1; কারণ তিনিই মানুষের সকল যজ্ঞ ও তপস্তার Ay, 
তাহার সকল সাধন! ও উপাপনার অনন্ত ভোক্তা fi Waly ধরন- 


৯ যেহপ্যন্তদেবতাভক্ত| যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ 

তেহপি মামেৰ কৌস্তেয় যজস্ত্য বিধিপুর্ববকম্‌ ॥৯ ২৩ 
t অহং হি সর্বধজ্ঞানাং ভোক্ত! চ প্রভূরেব চ। 

নতু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্চবস্তি তে ॥৯।২৪ 


১২৪ শ্রীঅরবিন্দের গীত! 


খারণ যতই ছোট বা নীচ হউক, আত্মদান ও শ্রদ্ধা যতই অপূর্ণ হউক, 
নিজের অহংকে পূজা ও সেবা করিবার মায়া ও জড় প্রকৃতির বন্ধন 
ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা যতই সামান্য হউক, তবু ইহার দ্বারাই 
মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার একটি যোগন্ুত্র স্থাপিত হয় এবং 
একটা সাড়াও পাওয়া যায়। তথাপি জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও অর্পণ যেমনটা হয় 
এ দাড়াও তদন্থুরূপই হয়, সেই পুঞ্জা-উপাননার ফলপ্রাপ্তি তদস্যায়ীই 
হয়, এসবের সীমাকে ছাড়াইয়৷ উঠিতে পারে না। স্থতরাং 
একমাত্র যে মহত্তর ভগবদজ্ঞান জীবনলীলার সমগ্র সত্য 
দিতে পারে তাহার সহিত তুলনায় এই নীচের পুজা যজ্ঞের সত্য ও 
উচ্চতম বিধি অনুসারে অপিত হয় না। পরম ভগবদ্পুরুষকে তাহার 
সমগ্র সততায় ও তাহার আত্মবিকাশের সকল তত্বে যে জানা 
দেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভিত্তির উপর এই অর্পণ প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা 
শুধু ব্রঙ্গের ও আংশিক আভাসের উপরেই অঙ্থরক্ত, ন মাং অভি- 
জানন্তি তত্বতঃ। সেই জন্ত এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও পরিচ্ছিন্ন; প্রধানতঃ 
অহংএর CANS ইহার লক্ষ্য, ইহার ক্রিয়া ও অর্পণ আংশিক ও are, 
ashe অবিধিপূর্ধবকম্‌। সন্জানে সমগ্রভাবে আত্মদমর্পন করিতে 
হইলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা; নতুবা কেবল অপূর্ণ 
ও আংশিক জিনিষই পাওয় যায় এবং সে-সবকে ছাড়াইয়া উঠিতে al 
পারিলে মহত্তর সাধন! ও প্রশস্ততর ভগবদ্‌ উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে 
প্রলরিত করিতে পার! যায় না। কিন্তু যাহার! পরম বিশ্বপুরুষকেই 
একান্ত ও সমগ্রভাবে অনুসরণ করে, তাহার! অন্তান্ত সাধনালন্ধ সমস্ত 
জ্ঞান ও ফল লাভ করে, কিন্তু কোনও এক বিশেষ ভাবের মধ্যে বন্ধ 
হয় না, যদিও সকল ভাবের মধ্যেই ভগবান সম্বন্ধে কি সত্য আছে 
'তাহ। তাহার! দেখিতে পায়। এই সাধনা পরম পুরুষোত্মের দিকে 


sq, ভক্তি ও জ্ঞান ১২৫ 


ষাইবার পথে ভগবানের সমস্ত ভাব, সমস্ত রূপকেই আলিঙ্গন করে &। 

যে ভক্তি গীতা-কৃত সমন্বয়ের চূড়া, এই পূর্ণতম আত্মদান, 
এই Qaifes আত্মসমর্পণই সেই ভক্তি। সমস্ত কর্ম ও চেষ্টা 
এই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষের নিকট অর্পণে পরিণত হয় *। 
“তুমি যে কর্ম কর, যাহা ভোগ কর, যে যজ্ঞ কর, যাহ! দান 
কর, যে তপস্যা কর মে সকলই আমাতে অর্পন কর।” এইরূপে 
জীবনের ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ঘটনা, নিজ. হইতে বা নিজের যাহ! 
কিছু তাহা হইতে নিতান্ত মূল্যহীন দান, ক্ষুদ্রতম কর্ম--সমস্তই 
তখন এক দিব্য সার্থকতা লাভ করে, নে অর্পণ ভগবানের গ্রহণ- 
যোগা” হয়, সেইটিকেই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভগবদ্ুক্তের আত্মা 
ও জীবনকে অধিকার করেন। বাসনা ও অহং Fes সৃষ্ট সমস্ত 
ভেদ তখন দূর হয়। কর্মের শুভ ফল লাভ করিবার জন্য উদ্বেগ 
থাকে না, BAYS VA এড়াইবার চেষ্টা থাকে না, fee সকল 
কর্ম ও সকল ফল সেই পরম পুরুষে সমর্পণ করা হয় যিনি 
জগতের সমস্ত কর্ম ও সমস্ত ফলের চির-অধিকারী, wear আর 


+ যান্তি দেবব্রত দেবান্‌ প্ত্ন্‌ যান্তি পিতৃব্রতাঃ | 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ize 
ARC FHL ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত প্রষচ্ছতি। 
SHE ভজ্য,পহৃতম্‌ AA প্রযতাত্মনঃ ॥ 
ay করোষি বদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্যসি কৌস্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
শুভাগুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ণবন্ধনৈঃ 
সন্ন্যাসযোগুক্তাত্ম! বিমুক্তে। মামুপৈষ্যমি ।৯/২৬-২৮ 


১২৬ শ্রীঅরবিন্দের গীতা 


কর্মবন্ধন থাকে ali কারণ পূর্ণতম আত্মলমর্পনের দ্বারা সমস্ত 
অহংমুখী বাসনা হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায় এবং জীব অভ্যন্তরীন 
সন্নাসের দ্বারা স্বাতন্ত্র পরিহার করিয়া ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে 
যুক্ত হয়। সকল ইচ্ছা, সকল কর্ম, সকল ফল ভগবানের হয়, শুদ্ধ ও বুদ্ধ 
প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্যভাবে ক্রিয়া করে, সে-সব আর সীমাবদ্ধ 
বাক্তিগত অহংএর থাকে ali সীমাবদ্ধ প্রকৃতি এইভাবে সমপিত 
হইলে অসীমের মুক্ত অবাধ যন্ত্র হয়; জীব তাহার অধ্যাত্ম সত্ব 
লইয়া অজ্ঞান ও সীমাবন্ধন হইতে উঠিয়া Hots, অনন্তের সহিত 
তাহার এঁকে ফিরিয়া যায়। সনাতন ভগবান জগতের সকল বস্তুর 
মধ্যেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি সর্ধভূতে সমান এবং সমানভাবে 
সকল জীবের বন্ধু, পিতা, মাতা, স্রষ্টা, প্রণয়ী, ভর্তা! %। তিনি কাহারও 
শত্রু নহেন, কাহারও প্রতি তাহার পক্ষপাতী প্রেম নাই, কাহাকেও 
তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, কাহাকেও তিনি চিরকালের জন্য 
দণ্ডিত করেন নাই। বিনাকারণে খেয়ালী স্ষেচ্ছাচারিতার বশে 
তিনি কাহাকেও কৃপা দেখান নাই ; অজ্ঞান মায়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি 
শেষ হইলে শেষপর্যন্ত সকলে সমানভাবে তাহার নিকট উপনীত 
zai কিন্তু কেবল এই পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই মানুষের মধ্যে 
ভগবানের বাস এবং ভগবানের মধ্যে মাঙ্গষের বাস সম্বন্ধে সজ্ঞান 
সচেতন হওয়া যায় এবং তাহা সর্ধেতোমুখী পূর্ণতম মিলনে পরিণত 
হয়। উচ্চতম ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে প্রেম, তাহার দ্বারাই 
নর্ব্বোপেক্ষা সরল পথে ও স্বরে ভাগবত এঁক্যে পৌছিতে পার! 


$ সমোহহং সর্ধবভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভঙ্গস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ৯1২৯ 


কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ১২৭ 


যায়। আমাদের সকলের মধ্যে সমান ভাবে যে ভগবান অধিঠিত 
রহিয়াছেন তিনি প্রথমতঃ আর কিছুই চাহেন না, যদি এই সমগ্র 
আত্মসমর্পণ শ্রদ্ধা, আন্তরিক ও পরিপূর্ণতার সহিত সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । সকলের পক্ষেই এই দ্বার উন্মুক্ত, 
সকলেই এই মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে; সেই 
বিশ্বপ্রেমিকের আলয়ে আমাদের লৌকিক ভেদবৈষম্য সমস্ত 
দূর হইয়| যায়। সেখানে পুণ্যবানকে বেশী আদর করা হয় না, 
পাপীকে ভগবদ্সান্িধ্য হইতে Sree দেওয়া হয় না; 
এই পথ দিয়! পুণ্যবান সদাচারী Saray এবং অস্পৃশ্য পাপজন্ম! 
চণ্ডাল সকলে এক সঙ্গেই যাইতে পারে এবং দেখিতে পায় 
যে, চরম মুক্তি ও অনন্তের মধ্যে শ্রেষ্ট জীবনলাভের দ্বার 
সকলের পক্ষেই সমান ভাবে উন্মুক্ত । ভগবানের সন্মুখে পুরুষ 
ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার; কারণ পরমাতু। ব্যক্তিত্বের 
বা সামাজিক ভেদাভেদের কোনও খাতির করেন নাঃ 
সকলেই সোজাভাবে তাঁহার নিকট যাইতে থারে, সেজন্য 
কোনও মধ্যস্থতার, কোনও বাধাস্থচক সত্তপুরণের প্রয়োজন হয় 
all গুরু ভগবান, বলিলেন, * “অত্যন্ত ছুরাচারও যদি" 
অনন্তভাক্‌ হইয়া আমাকে ভজনা করে, "তাহা হইলে তাহাকে সাধু 
বলিয়াই বিবচনা করা উচিত, “কারণ সে-ব্যক্তির সাধনায় ca 
অবিচলিত সঙ্কল্প তাহা ১সতা ও wea) ce বাক্তি শীত্রই 


অপি চেৎ স্থদুরাচারো৷ SACS মামনন্যভাকু। 

সাধুরেব A মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সং ॥ 

ক্ষিপ্রং ভবতি wire শশ্বচ্ছাত্তিং নিগচ্ছতি । 

কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৯৷৩০,৩১ 
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UGG হইয়। উঠে এবং চিরশাস্তি প্রাপ্ত হয়।” অন্য কথায়, পুর্ণ 
আত্মসমর্পনের যে স্থদৃঢ় সঙ্কল্প তাহা আত্মার সকল দ্বার উন্মুক্ত 
করিয়া দেয় এবং প্রতিদানে লইয়া আসে মানুষের নিকট ভগবানের 
পুর্ণ অবতরণ ও আত্মদান, এবং তাহাই আমাদের নীচের প্রকৃতিকে 
we দিব্যপ্রকতিতে রূপান্তরিত করিয়। আমাদের আধারের সকল 

ংশকে দিবাজীবনের আদর্শে অবিলম্বে গড়িয়া তুলে। আত্ম- 
সমর্পণের ইচ্ছার যে শক্তি তাহ! ভগবান ও মাহুষের মধ্যস্থিত,- 
মায়ার আবরণ ঘুচাইয়া দেয়, ইহা সকল ভ্রান্তিকে নাশ করে, 
সকল বাধাকে ধ্বংস করে। যাহারা নিজেদের মানবীয় শক্তিতে 
জ্ঞান পুণ্যকৰ্ম বা রুচ্ছ আত্মসংযমের দ্বারা উদ্ধগতি লাভ করিতে 
চায়, তাহারা অতিকষ্টে সাতিশয় সংশয়ের সহিত অনস্ভের দিকে 
অগ্রসর হয়; কিন্তু aay যখন নিক্গের অহংকে, শিজের সমস্ত 
weirs ভগবানে সমর্পন করে তখন ভগবান নিজে আমাদের কাছে 
আসেন এবং আমাদের ভার গ্রহণ করেন। অজ্ঞানীকে তিনি 
দিবাজ্ঞ।নের আগোক আনিয়া দেন, ছুর্বলকে তিনি ভাগবত ইচ্ছা 
শক্তির বল আনিয়া দেন. পাপীকে তিনি দিব্য পবিত্রতার মুক্তি 
আনিয়। দেন, দীন ছুঃখীকে তিনি অনন্ত অধ্যাত্ম সুখ ও আনন্দ 
আনিয়া দেন। তাহাদের Gayo, তাহাদের মানবীয় শক্তির 
af বিচযুতিতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভগবান বলিতেছেন, “নিশ্চয় 
জেনো, a, আমাকে যে ভালবাসে তাহার বিনাশ নাঈ।” 
পূর্বব চেষ্টা ও উদ্যোগ, ব্রাহ্মণের শুচিতা ও পুণাঃ কর্মে ও জ্ঞানে 
মহান্‌ atafea জ্ঞানদীপ্ত শক্তি, এসবেরই মুগ্য আছে কারণ দুর্বল 
অপূর্ণ মানুষের পক্ষে এই উদার দৃষ্টি ও আত্মসমর্পণে উপনীত হওয়! 
এই সবের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কিন্ত এরূপ উদ্যোগ না 


